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ভূমিক। 


এই বইথানি মৃখ্যত দর্শনের স্নাতক (সাম্মানিক ) শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য 
রচিত হয়েছে। বাংলাভাষায় কালীবর বেদাস্তবাগীণশের “সাংখ্দর্শন” ও 
রায়বাহাদুর যঙ্জেশ্বর ঘোষের “কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শন” অতি উত্তম ও 
প্রামাণিক রচনা । কিন্ত গ্রস্থগুলির কলেবর দেখেই বোধ হয় ছাত্রের ভীত 
হয়ে পড়ে এবং পড়বার উৎসাহ বোধ করে না। আমার শিক্ষকজীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকে একথাও বুঝতে পেরেছি যে যেহেতু আমাদের ছাত্ররা 
অধিকাংশ সময়ই প্রতীচ্য দর্শনই পড়ে সেজন্য তাদের মানসিক সংস্কার সেই 
ধারাতেই গড়ে ওঠে । ৪০01) 100170, আত্মা পুরুষ এগুলি যে পধায় শব্দ নয়; 
ইংরাজি 1019%/15৫8৩ এবং সংস্কৃত জ্ঞানের অর্থ যে এক নয় ইত্যাদি হ্দয়জম 
কর] আক্মাসসাধ্য বলেই তারা সে চেষ্টাই করে নী ॥ ছুঃখের সঙ্গে এও বলতে 
হচ্ছে যে অতি আধুনিককালে বহু ছাত্র ইংরণজি ও সংস্কৃত দুইয়ের কোনটিই 
ঠিক করে শিখছে না। তাদের মাতৃভাষার বনিয়াদও অত্যন্ত কাচা। এর 
ফলে ভারতীয় দর্শনচিস্তায় যে বাকৃশুদ্ধি, চিস্তার সক্ষমতা এবং অসাধারণ ক্ষরধার 
যুক্তিপ্রয়োগ দেখা খায় ছাত্ররা! পেগুলি কিছুই শিখছে না। ভারতীয় দর্শন 
বলতে তারা অনেকেই বোঝে অলৌকিক বিষয় নিয়ে অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতা । 
্বভাঁবতই শ্রদ্ধাবান্‌ নয় বলে ছাত্র] ভারতীয় দর্শন থেকে কিছুই শেখে না। 
ইংরাজির তুলনায় বাংলা ভাষা চারিত্রিক দিক থেকে সংস্কৃতের নিকটতর । 
ল্ুতরাঁং ভারতীয় দর্শন সম্ভব হলে সংস্কতেঃ না হলে কোনও দেশজ ভাষাক্ 
পড়াই বাঞ্চনীয় । অধ্যাপক রাধাকুষ্ণণ বা হিরিক্ণা ইংরাজিতে যে মানের 
পুস্তক রচনা করেছেন বাংলাম়্ তেমন একটিও নেই। বইটি লেখার সময় 
মানদণ্ড হিসাবে তাদের রচনাকেই আমি রেখেছিলাম । যদি অল্প পরিমাণেও 
সফল হয়ে থাকি বলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে বোধ হুয় তবেই আমি ধঙ্ঠ 
হব। 


এই বই রচনায় দর্শনের কয়েকজন অভিজ্ঞ অধ্যপক আমাকে উৎসাহ না 
দিলে আমি কখনওই লেখার সাহস পেতাম না। তাদের নাম উল্লেখ না 
করেই আমি তীার্দের নিকট কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করছি। আমি জানি যেতারা 
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নিজগুণে আমার জ্রারটবিচ্যুতি ক্ষমা করে নেবেন। আমার ভারতীয় দর্শনের 
শিক্ষার্ডর পণ্ডিত শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীযদীনেশ শাস্ত্রী ও শ্রীবিধৃভৃষণ ভষ্টাচার্কে 
সকতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি। রচনার যা কিছু ওণ সবই তাদের 
প্রসাদে, দোষগুলি কিন্ত আমার। 


কনক্রভ। বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাংখ্য 
প্রস্তাবনা--সাংখ্যমতের প্রাচীনত্ব ও আন্তিক্যাভিমান-_ 
প্রাচীন আচার্ধগণ ও গ্রস্থাবলী | 

সাংখ্যের . প্রবক্তা কপিলমূনি আদিবিদ্বান নামে খ্যাত। সাংখ্যমতই 
সম্ভবত ভারতের প্রাচীনতম দার্শনিক সিদ্ধান্ত । ম্মরণ রাখতে হবে ষে, 
কোনও দর্শনের সিদ্ধাস্তগুলি সুত্রাকারে গ্রথিত হবার বহু পূর্ব হতেই সাধারণ্যে 
প্রচলিত থাকে । লোকব্যবহারে সাহিত্যে পুরাণে সর্বত্রই তার প্রভাবের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধেন কামার প্রবেশের পূর্বেই তার আভাসরূপে 
ছায়ার প্রবেশ । পরে ভ্খন আচার্ধ মনীষীরা সেই সিঙ্কাস্তগুলিকেই একটি 
স্থসংবদ্ধরূপ দান করেন, তখন এ পূর্বপ্রচলিত অথচ লোকব্যবহারে বিশৃঙ্খল 
মতটিই বহুল পরিমাণে বর্জন ও গ্রহণের ফলে পরিমাজিত ও সুবিন্তত্ত হয়ে 
উপস্থাপিত হয়। সাংখ্যের ক্ষেত্রে তার প্রাচীনবূপের এরূপ পরিমার্জন অবশ্তই 
অনুমেয় কেন না এর ন্ুত্রগ্রস্থটি অত্যস্তই অর্বাচীন-_্রীগ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে 
রচিত। স্থত্র অর্বাচীন হলেও সাংখ্যমত অতিগ্রাচীন এরূপ মনে করার পক্ষে 
প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায় উপনিষঘূ, গীতা, মঙ্গস্থতি, মহাভারত ও পুরাণাদিতে 
সাংখ্যমতের উল্লেখ ও সাংখোর পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার থেকে । 
কালীধর বেদাস্তবাগীশের মতে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সারল্য ও তত্বের বাহুল্যও তার 
প্রাচীনত্তের নির্দেশক । সিদ্ধান্ত যত অর্বাচীন হবে ততই জটিল থেকে জটিল- 
তর হবে এবৎ তত্বের সংখ্যাও কমে যাবে এই নিয়ম। উপনিষর্দের প্রতিপাদ্চ 
ব্রদ্ধবাদ ও আত্মা! ও ব্রন্মের এক্যবাদ অবশ্তই সাংখ্যের প্রতিপাছ্য নয়। তা 
সত্বেও কোনও কোনও পণ্ডিত--যেমন রাণাডে, বেলভলকার, স্থরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত প্রম্থথ মনে করেন ষে সাংখ্যের দ্বৈতবাদও উপনিষদে পাওয়া! যায়। 
এ প্রসঙ্গে তারা বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্থ ও মৈজ্রায়ণী উপনিষদের নাম 
করেন । কিন্ত খষি সাংখ্যের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন বলেই যে সাংখ্যমত 
গ্রহণ করেছেন এমন কথা বলা অনুচিত । মনে রাখতে হবে যে শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে বিশেষ করেই ঈশ্বরবাদ স্থাপিত হয়েছে ; সাংখ্য কিন্ত নিরীশ্বরবাদী 
দর্শন বলেই খ্যাত। খধি সাংখ্যমতের উল্লেখ করেছেন সেটিকে খণ্ডন করবেন 
বলে। যথ! প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকটি হ'ল--- 
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ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হুরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ | 
তশ্তাভিধানাগ্যোজনাতত্বভাবাত, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমারানিবৃত্তিঃ ॥ 
এখানে স্পষ্টতই বলা হ'ল ষে অনিত্য গ্রকৃতি ও বহু আত্মার উপরে নিত্য 
হরই অধীশ্বর । তার ধ্যান করে তার সঙ্গে একাত্ম হলেই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি 
হবে। এতো সাংখ্যের বক্তব্য নয় । অনেকে অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম 
শ্লোকটি উদ্ধত করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যমতের নিদর্শন দেখাতে 
চান । যথা 
অজামেকাং লোহিতশুক্ুকুষ্াং বহুবীঃ প্রজা: স্জমানাং সরূপাঃ । 
অজো হোকে জুষমাণোইনুশেতে জহাত্যেনাং তুক্তভোগামজোহন্তঃ ॥ 
সাংখ্যোজ প্রকৃতি পুরুষ এবং কৈবল্যবাদ যেন এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে বলে মনে হয়। তবে ক্লোকে উল্লিখিত যে ্িতীয় পুরুষ ভোগের পর 
লোহিত শুক্লকষ্ণা অক্লাকে ত্যাগ করে যান্‌ অনেক পণ্ডিতই তাকে ঈশ্বর বলে 
মনে করেছেন। তাঁদ্দের মতে এখানে নিত্য! ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, জীব ও 
ইশ্বর এই তিন তত্বের কথা বলা হয়েছে। 
কঠোপনিষদে এবং প্রশ্নোপনিষদদেও সাংখ্যের অনেক পারিভাষিক শব্দ 
'এবং কিছু কিছু সাংখ্যসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যেমন কঠোপনিষদ্দের তৃতীস্ব 
'অধ্যায়ের দশম ও একাদশ গ্লোক 
ইন্ড্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থাঃ, অর্থেভ্যশ্চ পরং মন: | 
মনসম্ভ পরা বৃদ্ধিবদ্ধেরাত্া মহান্‌ পর£ ॥| ১* || 
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাত্‌ পুরুষঃ পরঃ | 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিত, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ || ১১ || 
এই শ্লোক দুটিতে তর তম করে পর পর যার্দের সাজানো হয়েছে তার! হচ্ছে 
ইঞ্জিয়--অর্থ--মন-_বুদ্ধি--মহান্‌ আতা! বা হিরণ্যগর্ভ-_অব্যক্ত- পুরুষ । এই 
সব শব্ধগুলিই সাংখ্যেও ব্যবন্থত হয় । তবে সাংখ্যসিদ্ধাস্তের সঙ্গে এই শ্লৌক- 
দুটির বক্তব্যের একটি মৌলিক এবং একটি গৌণ ভেদ আছে। প্রথমত অব্যক্ত 
প্রকৃতি এবং পুরুষ সাংখ্যসিদ্ধাস্তে এই ছুইটি তত্ব সমান মর্ধাদাক্ প্রতিষিত। 
সেই হিসাবে পুরুষই পরাকাষ্ঠা পরাগতি এবং প্রকৃতির থেকেও উচ্চস্তরের এমন 
কথা সাংখ্যে বল! হয়নি । অবশ্য পুরুষের কৈবল্যের জন্যই প্রস্কতির পরিণাম 
এই হিসাবে যদ্দি পুরুষকে উধর্বভূমিতে স্থাপন কর! হয় সে আলাদা কথ! । 
দ্বিতীয়তঃ এখানে ইন্দ্রিয়গুলির থেকেও “অর্থ” অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতকে সুক্মরতর 
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বলা হয়েছে। এর একটাই ব্যাখ্যা হয় যে পঞ্চমহাভূতগুলির বিকৃতি বা 
পরিণামই হ'ল ইন্জিয়বর্গ । এ সিদ্ধান্ত স্তায়বৈশেধিকসম্মত কিন্ত সাংখ্যসম্মত 
নয়। সাংখো প্ররুতির পরিণামের যে ক্রম আছে তাতে ইন্দ্িয়গ্ুলি অহঙ্কারের 
বিকৃতি। অহঙ্কারেরই অপর বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্রগুলির বিকার 
হ'ল পঞ্চমহাভূত | 

প্রশ্নোপনিষদে পুরুষের যোড়শকলার কথা বল। হয়েছে । এখানে নদীগুলি 
যেমন সম্বদ্রে বিলীন হয় তেমনই পঞ্চভৃত ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি ফোডশকলা 
কেমন করে পুরুষে বিলীন হয়ে যায় তারই বর্ণনা পাই। সাংখ্যোক্ত লিঙ্গ- 
শরীরের কথা এই স্থত্রে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক । 

ভগবদগীতা তো উপনিষদৃগুলিরই সারসংগ্রহ। কিন্তু গীতায় সমন্বয়ের 
প্রতি বিশেষ ঝৌক দেওয়ায় কিছু কিছু চিন্তার অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে । এরই 
ফলে পরবতাঁধুগে কিছু ব্যাখ্যাকার যেমন গীতার বক্তব্যকে অছৈতমতানুসারী 
বলেও দেখাতে পেরেছেন তেমনই অনায়াসে অন্ত ব্যাখ্যাকাররা নাংখ্যোক্ত 
দ্বৈতবাদের সাক্ষ্যও এ একই গীতা থেকেই পেয়েছেন । গীতাকার অবশ্ঠ সাংখ্য 
ও যোগের নাম উল্লেখ করে তারা ০য বস্ত এক একথা বলেছেন । যথা-_ 

সাংখ্যযোগো পৃথগ, বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োধিন্দতে ফলম্‌ | ৫ || ৪ । 

ভ্রিগুণা পরিণামী প্রক্কতি এবং অবিনাশী নির্লেপ আত্মার কথাও গীতায় 
বল। হয়েছে । এছাড়। ক্ষেত্র, ক্ষেঞজ্) প্রকৃতি, অক্ষর ইত্যাদি পারিভাষিক 
শবেরও বহুলব্যবহার গীতাকার করেছেন । 

মহাভারত, মন্গুস্বতি, চরকসংহিতা। পুরাণাদিতেও সাংখ্যমতের সম্রদ্ধ 
উল্লেখই পাওয়! গেছে । মহাভারতে সাংখাকে বেদের মতই সনাতন বলা 
হয়েছে । গুধু বেদাহুসারী গ্রস্থাদিতেই নয়, বৌদ্ধ ও জৈন শান্ত্রেও সাংখ্যের 
উল্লেখ পাওয়। যায়। বৌদ্ধদর্শনের দুঃখবাদ, বেদোজ ক্রিম্ার্মের নিন্দা এবং 
সংসাবের অনিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব এ সবই সাংধ্যদর্শনেও পাই । সাংখ্য ও 
বৌদ্ধ দর্শনের মুল প্রতিপান্ে বিরোধ থাকলেও এই সাদৃশ্ত কারুরই চোখ 
এড়িয়ে যায় না। কধিত আছে যে বৃদ্ধের অন্যতম উপদেষ্টা অড়ার ঝালম 
সাংখ্যমতে বিশ্বাপী ছিলেন যদিও তার মতের বিশদ বিবরণ জালা যায় না। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বৃদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তর নামের মধ্যে কপিল- 
মুনির নামও দেখতে পান। 
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্বতরাং স্বীকার করতেই হবে যে সাংখ্যমত অতি প্রাচীন এবং বর্তমানে 
যদিও এ মতের প্রভাব নগণ্য তর এককালে যে উপনিষদের অছৈতবাদের 
শক্তিশালী প্রতিযোগী ছিসাবেই সাংখ্য গণ্য হত শঙ্করাচর্ষের লেখাতেই তার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া ষাবে। পৃর্বপক্ষ থগ্ডন করতে বসে সাংখ্যকেই তিনি প্রাতি- 
পক্ষের প্রধান মল্ল বলে গণ্য করেছেন এবং যৃক্তিজাল বিস্তার করে সেমত খণ্ডন 
করতে চেয়েছেন এই বলে যে প্রতিপক্ষের প্রধান মল্ল পরাস্ত হ'লে বাকিরা 
আপনিই পরান্ত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে । এই একটি বিষয়ে রামানুজও 
শহ্বরের সঙ্গে একমত । অচেতন জড়ব্ূপা গ্রককৃতি যে সাংখ্যমতে জগৎকারণ 
বলে বিবেচিত হয় শঙ্করমতে তা নিতান্তই শ্রুতিবিরুদ্ধ। বাদরায়ণ থেকেই 
সাংখ্যের প্রতি এই বিরুদ্ধতা আরম্ভ হয়। জৈনমত খণ্ডনে চারটি, বৌদ্ধমত 
খগুনে পনেরটি এবং সাংখ্যমত খগুনে ষাটটি সুত্র রচনা করে বাদরায়ন পরিস্কার 
দেখিকে দিয়েছেন বেদাস্তের সবথেকে বড প্রতিপক্ষ কে। শঙ্কর তেই 
এঁতিহাকেই আরও পরিস্ফুট করেছেন মাত্র । 

এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই একট) প্রশ্ন ওঠে । ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির 
শ্রেণীবিন্তাস করার সমম্ব ছুটি বড ভাগ করা হয়-_-আন্তিক ও নাস্তিক। 
আধৃনিককালে আন্তিক ও নাস্তিক বলতে আমরা ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী 
বৃঝি ৷ কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক আলোচনায় এই শব্ধ দুইটি পারিভাষিক অর্থে 
প্রবৃক্ত হয়। আস্তিক মতে বেদ সনাতন সত্যের অভ্রাস্ত আকর-_এর বিরুদ্ধে 
যুক্তি তর্ক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কোনও মূল্য নেই । নাস্তিকরা বেদের এই 
প্রামাণ্য অস্বীকার করেন । 

সাংখ্যদর্শনকে আমরা কোন্‌ ভাগে ফেলব সেটা বিবেচনার বিষয়। 
সাংখ্যের আর্দিবিঘান কপিলম্বনির নাম বৈদিক দেবতা বা মুনিখযিজের 
তালিকায় পাওয়। যায় না। নিরীশ্বরবাদী বলে তার অধ্যাতি ছিল। বৈদিক, 
ক্রিয়াগুলির প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্য প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন কৈবলালাভের 
পথে এগুলির কোনও উপযোগিতা নেই । অচেতন নিত্য পরিণামী প্রকৃতিকে 
তিনি জগত্কারণ ধলে মনে করতেন । সধোপবি ব্রহ্ম এবং আত্মার এঁক্য 
তার শ্বীকৃত নয়। তিনি বরং বছুপুরুষবাদী। এ সকল বিবেচনা করুলে 
সাংখোর আন্তিক্াভিমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে শঙ্করা- 
চার্ধের কট,ক্তি সত্বেও মনে রাখতে হবে যে উপনিষর্দে সাংখ্যমতের প্রতি অশ্রদ্ধা 
দেখানে। হয়নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণিধানষোগ্য বিরুদ্ধ মত হিসাবেই 
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উপনিষদ্দের খষি সাংখ্যমতের উল্লেখ কয়েছেন। গীতাকার তো সাংখ্যকে যেন 
বেদান্তেরই মত গ্রাহ্থ বলে উপস্থাপ্রিত করেছেন। পরবর্তীযুগে অবস্থ 
টাকাকারগণ প্রবল উৎসাহে সাংখ্যকে বেদাস্তে রূপার্সিত করবার চেষ্টায় 
সাংখ্যের মুল তত্বগুলিই বিকৃত করে দিয়েছেন এবং যে কারণেই হোক্‌ 
অদ্বৈতবেদান্তের ষে প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব আজও দেখা ষাচ্ছে সাংখ্যের তা 
কণামাত্রও নেই । সাংখ্যের আদিরূপ যে কী ছিল তাও খুঁজে বের করা অতি 
কঠিন কাজ । অধ্যাপক জিমার তো নি£সন্দেহ যে প্রাচীন সাংখ্য প্রাকৃবৈদিক 
অনার্চচিস্তার নির্যাস-_-এরই ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি পাওয় যাবে যোগশাস্ত্রে 
যার সঙ্গে সাংখোর সম্পর্ক অতি নিবিড। জিমারের মতে প্রাচীনযুগের 
জাঢুবিদ্যার প্রতি আস্থা এবং ছেতচিস্তাই সাংখ্যসিঙ্ধান্তের ভিত্তি। জিমারের 
বক্তব্যে হয়তো কিছু সত্ঠতা আছে। উপনিষদ্দে যে সাংখ্যমত খগ্ডনের চেষ্টা 
রয়েছে তা তো আগেই দবেখানে। হয়েছে । তবুও বর্তমানে আমবা! যে সাংখ্য 
শাস্ত্র পাই তা নিরীশ্বরবাদী হলেও বেদবিরোধী নয়। বরং শ্রুতি প্রমাণকে 
তিন প্রমাণের একটি বলে গ্রহণ করে এবং নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে 
শত উদ্ধত করে সাংখ্যাচার্ধগণ নিজেদের আস্তিক শ্রেণীতুক্ত করবারই আ'গ্রহ 
দেখিয়েছেন । অতএব এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় যে আদিতে যেরকমই 
থাকুক কালক্রমে দ্বৈতবাদঃ বহুপুরুষবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে সমর্থন করেও 
সাংখ্য আস্তিকদর্শনের সমগোত্রীয় বলেই গণ্য হয়েছে। 

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি সম্বদ্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছনর পথে প্রধান 
অন্তরায় হ'ল সাংখ্যর প্রামাণ্যগ্রস্থের সংখ্যাল্পতা। পুরাণাদিতে উল্লিখিত 
সন্ক* সনন্দ, সনাতন, কপিল, আস্থরি ও পঞ্চশিখ ইত্যাদি সাংখ্যাচার্ষের মধ্যে 
একমাত্র কপিলের গ্রস্থই সমধিক প্রচলিত। অপরদের গ্রস্থাদি বিলুপ্ত হয়েছে। 
পঞ্চশিথ বেদ্াস্তমতের পোষক । এ ভিন্ন রোড়, ও বার্ধগণ্য নামে ছুই প্রাচীন 
সাংখ্যাচার্ধের উল্লেখ পাওয়া! যায়। এদের সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজে কিছু 
মতভেদ আছে। সাংখ্যস্থত্রকার কপিলের রচিত যে স্ত্রগ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত 
পণ্ডিতদের মতে তা অতি অর্বাচীন-_খ্ীতীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এছাড়া 
তত্বসমাস নামে একটি স্ষল্পকায় গ্রন্থ তার নামে চলিত আছে। এতে মোট 
বাইশটি স্জ্জ আছে। গ্রন্থধানি থেকে সাংখ্যমত সম্পর্কে লম্যক্‌ ধারণ তো৷ 
হয়ই ন! পরস্ত মনে হয় যেন কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বিষয়স্থচী এটি । বর্তমানে 
ঈশ্বরকফ্ের সাংখ্যকারিকা ব! সাংখ্যসগ্চাতিই (প্রী্াক্ দ্বিতীয় অথবা মতাত্তরে 


৬ সাংখ্য-পাতগুল দর্শন 


পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত ) পপ্তিতসমাজে সাংখ্যের 'আঁকরগ্রন্থরূপে গ্রাহা হয়। 
এব উপরে গৌড়পার্দ ও বাচস্পতি মিশ্র উত্তম টীকা রচন! করেছেন । তবে 
গোঁড়পা্ যদি শঙ্করাচার্ধের পরম গুরু মাও্ক্যকারিকাকার হন তাহলে তিনি 
বেদাস্তমতেরই ধারক এবং বস্তত তার ভাষ্তে তিনি বেদাস্তমতকেই সাংখ্যমত 
বলে চালিয়েছেন । বাচস্পতির অবশ্ঠ দর্শনশান্ত্রে এমনই পাণ্ডিত্য ছিল যে 
তাকে বলা হত সর্বতত্ত্ন্বতন্্র। তার তব্কৌমুদী নামক টাকায় তিনি কারিকার 
মত অক্ষুপ্নই রেখেছেন । প্রাচীন সাংখ্যাচার্ষগণ তাদের ব্যাখ্যায় স্ত্রের উল্লেখ 
না] করে কারিকারই উল্লেখ করেছেন । পরবর্তাকালে বিজ্ঞানভিক্ষ সাংখ্যস্ত্রের 
ভাস্তের ভূমিকায় বলেছেন যে সাংখ্যশান্ত্র কালার্কভক্ষিত হয়ে কলামাত্র অবশিষ্ট 
আছে-_অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং অমৃতবাক্যের দ্বার! তা পূরণ করবেন । এই 
পুরণ” করতে গিক্সে বিজ্ঞানতিক্ষু নিরীশ্বর সাংখ্যকৈ সেশ্বরমতে পরিণত 
করেছিলেন এবং সাংখ্যর আসল রূপটি নষ্ট করে দিয়েছিলেন । ভাঙ্যকারের 
নিশ্চই এতখানি স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। এভিন্ন ষষ্টিতন্ত্র নামে একটি 
গ্রন্থের উল্লেখ কারিকাঁতে পাওয়া যাস, কিন্ত গ্রন্থটি বিলুগ্ধ হয়েছে। 

আমরা সাংখ্যমত আলোচনাকালে মোটামুটি ঈশ্বরকুষ্ণের সাংখ্যকারিকা 
ও বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্বকৌমুদ্ী নামে কারিকার টাকার উপরই বেশী নির 
করবো কেনন৷ পণ্ডিত সমাজে এইগুলির সমধিক প্রচলন এবং সাংখ্যমতের 
বৈশিষ্ট্য এই দুই গ্রস্থে তবু কতকটা রক্ষিত হয়েছে। 


প্রয়োজন 


পাশ্চাত্যদর্শনের অপেক্ষান্ঘ ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক ভেদ আছে। 
এদেশে প্রাচীন দর্শনশান্ত্রে একথা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই স্বীকার কর! 
হয়েছে যে দার্শনিক খধি শুদ্ধজ্ঞানের চচ1 করবেন বলে তত্বচিস্তা করতে 
বসেন নি। তত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা জীবনের কোনও প্রয়োজন যদি সিদ্ধ না 
হয় তবে কেউই কেন তত্রচিস্তা করবে? কালীবর বেদাস্তবাগীশ ঠিকই 
বলেছেন যে আমাদের দেশে দর্শন অর্থেই মোক্ষশান্ত্র__অর্থাৎ সেই শাস্ত্র য! 
আমাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করে দেয়। সাঁংখ্যও এর বাতিক্রম নয়। 
ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রথম কারিকাতেই বলেছেন যে অ্রিবিধ ছুঃখের অতিথাত থেকে 
বাচবার উপাস্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাপ1! আমাদেব মনে জাগে এবং তখন আমর বৃঝি 
যে যতকিছু দৃ্ই বা আন্ুশ্রবিক উপায় আমাদের জানা আছে সেগুলি সবই 


খ্খ্য ণ 


ব্যর্থ কেনন। পুরোপুরি এবং চিরকালের মত দুঃখের হাত থেকে এসব উপায় 
আমাদের মুক্তি দিতে পারে না। এই ত্রিবিধ ছুঃখ কী? সাংখ্যমতে এগুলি 
হচ্ছে (ক) আধ্যাত্মিক---অর্থাৎ নিজের দেহ মন থেকে যে দুঃখ আসে--ষথ' বায়ু 
পিত্তাদি কুপিত হলে বা কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত 
হলে আমরা যেসব ছুঃংখভোগ করি সেইগুলি। (খ) আধিভৌ তিক-_অর্থাৎ 
বহিরাগত ছু:খ-_-মানব, পণ্ড, পক্ষী, সরীক্ুপ এবং জড়বস্ত হতে যে দুঃখ পাই 
সেইগুলি। এব মধ্যে আপে সর্পাঘাত, হিতন্্র পণ্ডর আক্রমণে আঘাত, শত্রুর 
হস্তে নিপীড়ন ইত্যাদি । (গ) আধিদৈবিক--এইগুলিও বহিরাগত--তবে এর 
মূলে আছে দৈব বা অনৈসগিক শক্তি । কুগ্রহ, ষক্ষ, রক্ষ, দেব, দানব, ভূকম্পন, 
বস্তা ইত্যাদিতে আমাদের যে ছুঃখগুলি দেয় সেইগুলি । আমর এ সংসারে 
ধা কিছু ভোগ করি তারই মধ্যে এই ত্রিবিধ হুঃখের কোনও না কেঃনওটিএ 
খাদ মেশানে! আছে। এই ছুঃখভোগই “বন্ধ? । আমরা যে বদ্ধণবস্থায় আছি 
ব৷ দুঃখ ভোগ কব্ছি শান্ত্রপাও করে তা জানতে হয় না। এজ্ঞান আমাদের 
আছেই | আমরা আরও জানি যে বদ্ধ যেমন আছে মোক্ষও আছে । শান্তপাঠ 
কবি শুধু এই মোক্ষের উপায়টি জানবার জন্য । সাংখ্যকারও সেইটি জানাবার 
জগ্তই আমাদের প্রতি তার শাস্ত্রের উপদ্দেশ করছেন । কিন্তু দশনশান্ত্র পাঠ 
করে দুঃখমোচন কি হয়? রোগ-ব্যাধি, ক্ষ্ধাতৃষ্ণা, সপাধাত, শত্রুর আক্রমণ 
ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে কে কবে সাখখ্যশান্ত্র অধ্যয়ন করতে বসেছে? 
সাধারণ মাুৰ ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তির জগ্ত খাছোর উৎপাদন করেছে রোগ- 
ব্যাধিতে চিকিৎসকের ওঁষধের শরণাপন্ন হয়েছে । সাংখ্যকার দেসব ব্যাপারে 
কী করবেন ? উত্তরে বলা হয়েছে যে দৃষ্ট উপাস্ত যেমন খাছ দিয়ে ক্ষুধা নিবৃতি, 
ওষধ দিয়ে রোগ নিবারণ করা যায় বটে, কিন্তু সে তো অল্পকালের জন্য। 
এ উপায়ে তে ছুঃখের সমূলে আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। আবার ক্ষুধা ব্যাধি 
ইত্যাদি ফিরে ফিরে আসে, আমর বার বার দুঃখভোগ করি। তবেকি 
ধেদবিহিত ক্রিয়া-কর্মাদি করলে দুঃখের আত্যস্তিক বিনাশ হবে? সাংখ্যকার 
এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বেদের কর্মকাণ্ডের একাস্ত ও আত্যস্তিক দুঃখ 
নিবৃত্তির প্রতি নিক্ষলতার কথা বলেছেন । অবশ্য উপনিষদূঃ গীতা এবং 
বেদ্রাস্তেও এই একই কথা বলা হয়েছে । জ্ঞানেই মুক্তি। কর্মের দ্বারা স্বর্গন্থথ 
পাওয়া যায় তবে মনে রাখতে হবে যে যজ্ঞক্রিয়া সব সময় অবিশুদ্ধি, ক্ষয় 
এবং অতিশয় দোঘদুষ্ট। যেমন সোমধজ্ঞে প্রাণীছিংসা এবং শশ্কনাশ বিহিত 


৮ সাংখ্য-পাতঞল দর্শন 


আছে- এগুলির ফল পাপ এবং পাপের ফল দুখ । অতএব সোমযাজীকে 
সুখের সঙ্গে দুখও ভোগ করতে হবে। তাছাড়া যজ্ঞের ফলে যে পৃণ্য সঞ্চিত 
হয় ভূরিপরিমাণ হলেও তার একটি অবধি আছে । যেমন সঞ্চিত অর্থ ভোগের 
দ্বারা নঃশেষ হয় তেমনি পুণ্যরূপ সঞ্চিত কর্মকলও ভোগের দ্বার ক্ষীণ হতে 
হতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দ্বর্গবাস অস্তে এই সংসারে পুনঃগ্রবেশ করে 
আমাদের পুনরায় দুঃখভোগ করতে হয়। একেই বলে ক্ষয়দদোষ। এর উপরে 
আবগ দুঃখ ষে বেদাবছিত কর্ম সকলেই সমান করেন না--কেউ বেশী কেউ 
কম করেন। কেউ বাজ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করে শুধু ত্বর্গে গমন করেন কেউ বা 
বাজপেয় যজ্ঞ করে স্বগলোকের অধীশ্বর হন। লুগ্খভোগের এই তারতম্যকেই 
অতিশয় দোষ বলা হয়। একের ভাগ্যে অধিক স্থখ অন্তের ভাগ্যে অল্প হ'লে 
ঈর্যাবশে অল্পন্থী দুঃংখভোগ করে । উল্লিখিত তিনটি দোষে ছুষ্ট হওয়ায় শ্রুতি- 
শির্দিষ্ট উপায়েও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। তাই সাংখ্যকার বলেন 
ধৃষ্টের' মত “আনুশ্রবিক' উপায়ও পরমার্থআনয়নে নিক্ষল। অত্যকার মোক্ষ 
আনতে পারে খালি অব্যক্ত (প্রতি) ও জ্ঞ (পুরুষ) এই ছুইরের বিবেকজ্ঞান। 
অর্থাৎ আমরা যার্দ অচেতন জড প্রকৃতিকে “আঘি" বলে ভুল না করে নিলিগু 
সাক্ষীমাত্র চৈতন্যন্বরূপ পুরুষকে “আমি বলে বুঝি তবে পরিণামী প্রকৃতিতে 
জন্ম মৃত্যু আঘাত ব্যধি জর যাই হোক্‌ না কেন সে দুঃখ আমাতে আরোপিত 
হয়ে আমাকে কষ্ট দেবেনা । গীতাকার যেমন বলেছেন যার জন্মও হয় না, 
মৃত্যুও হয় না, যে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, অস্ত্রেতে আহত হয় না সেই অবিনাশী 
আত্মাকে জানলে আর ছুখে থাকে না। ত্রিগুণ। প্রকৃতিতে পরিণাম হচ্ছে 
'আমাতে নয় এই বিবেকজ্ঞানের ফলেই দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি ঘটে। 
অতএব সাংখ্যশান্ত্রের প্রয়োজন এই বিবেকজ্ঞানের উদয়। 


প্রক্কৃতি 
আমরা! দেখলাম যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন নিদেশ করতে গিষ্ে শান্্কার 
তিনটি পারিভাষিক শব ব্যবহার করলেন-_বব্যক্ত* “অব্যক্ত” ও গজ | এদ্েরই 
স্থানাস্তরে প্রকৃতি ও পুরুষ, চিতভান্ত ও চিৎ, দৃশ্ত ও দৃক্‌ ইত্যাদি শব্ের দ্বারাও 
অভিহিত করা হয়েছে । এই শব্গুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারলে 
সাংখ্যসিদ্ধাস্ত বুঝতে আমাদের আর অন্ুবিধা হবে না। এই জগত্তরদ্ষাণ্ 
ব্যাখ্যা করতে বেদাস্তপ্রতিপার্দিত শুদ্ধচৈতন্তত্বরপ এক ব্রক্ছই ষথেষ্ট একথ! 


সাংখ্য ৯ 


£লাংখ্যকার মানেননি। সাংখ্যমতে মূলে আছে জড় ও চৈতন্ত এই দুইটি 
অত্যন্ত ভিন্ন তত্ব । এই তত্ব দুইটি অত্যন্ত ভিয় হ'লেও এদের দুজনের সম্মিলিত 
প্রভাবেই এই সংসার অতিব্যক্ত হচ্ছে । জগতৎকারণরূপে এক ব্রন্ধ স্বীকারের 
বিপক্ষে সাংখ্যকারের যুক্তি হ'ল যে কার্ধের গুণগুলি কারণগুণজন্য । কার্জগৎ, 
জড়ম্বভাব অথচ তার কারণ শুদ্ধচৈতন্য এ কেমন করে হবে? জগতে যা কিছু 
দেখা যায় ক্রমান্বয়ে তার কারণ অন্থলন্ধান করতে করতে অবশেষে সাংখ্যকার 
এক অমুল মূলে গিক্সে পৌছুলেন। কারিকায় বল! হচ্ছে যে এই ব্যক্ত সংসারের 
তিল ভিন্ন সব কিছুই কারণ জন্য (হেতুমৎ), অনিত্য, অব্যাপিঃ সক্রিয়, 
অনেক, আশ্রিত (নিল্গ নিজ কারণে আশ্রিত ), লিগ ( অর্থাৎ প্রকৃতির চিহু)। 
প্রতি বা প্রধান প্রকৃতির চিহু নয়-যদিও প্রকাতি হ'তে পুরুষকে অনুমান করা 
হয় বলে প্রকৃতি পুরুষের লিঙ্গ হতে পারে ), সাবয়ব পরত! কিন্তু আমর! 
চিন্তা করতে বসলে পরতন্ত্র সাবয়ব লিঙ্গে তো৷ থেমে থাকি না1।' স্বাভাবিক 
ভাবেই স্বতন্ত্র অলিঙ্গ নিরবয়বে উত্তরণ ঘটে । এইজন্যই ব্যক্জের বিপরীত যে 
অব্যক্ত তাকে অকারণ, নিতা, বিভু, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, স্বতন্ত্র এইভাবেই 
ভাবতে হবে। জগতে যত ভেদ দেখছি কোনওটিই স্বতন্ত্র নয়-_-সকলেই 
পরম্পরের প্রতি নির্ভরশীল ; এবং ক্রমান্বয়ে একে অন্যতে প্রলীন হতে হতে 
শেষে এক অবিবেকী প্রকৃতিতে আমর উপনীত হই । এই অব্যক্ত হ'ল প্রকৃতি 
বা প্রধান এবং এর কারধগুলি হ'ল ব্যক্ত । প্ররুতি অচেতন, [বষয়রূপা, প্রসব- 
ধর্মী অর্থাৎ পরিণামী এবং ত্রিগুণাত্মিকা | সত্ব, রজঃ, তম:-য।র প্রকাশ প্রীতি, 
অপ্রীতি ও বিষাঞ্দরূপে আমরা ব্যক্তজগতে দেখি--সেই তিনগুণই প্রকৃতিতে 
আছে। এই জড় অথচ কন্রী প্রকৃতি চিৎ্স্বরূপ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
পুরুষসান্গিধ্যহেতু প্রকৃতি প্রথমে মহৎ বা বৃদ্ধি, অতঃপর অহঙ্কার, ক্রমে 
একাদশ ইন্দ্র, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতে অভিব্যক্ত হয়ে জগৎসংসারে পরিণত 
হয়। 
প্রকৃতিতত্ব স্বীকার করার পক্ষে কারিকায়্ উল্লিখিত যৃক্তিগুলি সংখ্যায় 
"্পাচটি। যথা 
ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃতেশ্চ। 
কারণকার্ধবিভাগাদবিভাগাহৈশ্বরপ্যন্ত || ১৫ ॥ 
ব্যক্ত জগতের কারণ ছিসাবে অব্যক্ত সুক্ষ গ্রকৃতিকে স্বীকার করার কোনও 
যৌক্তিকতা ম্তাকবৈশেধিকাচারগণ শ্বীকার করেন নি। তাদের মতে ব্যকজগৎ 


১৩ সাংখ্য-পাতগুল দর্শন 


ব্যক্ত পরমাণু হতে উৎপন্ন । মূল পরমাণুগুলির থেকে ছ্বাণুকাদিক্রমে যে পঞ্চভূত 
এবং ভৌতিকবস্তনিচয় স্থষ্ট হয়েছে তাদের গুণবৈচিত্র্য এ মূল পরমাথুগুলির 
বৈচিত্রোরই ফল। অতএব পরমাণুঅতিরিক্ত আর কোনও অব্যক্ত মূলের 
প্রয়োজন নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরেই উপরে উদ্ধৃত যৃক্তিগুলি সংগৃহীত 
হয়েছে। এগুলিকে সম্যক অনুধাবন করতে হলে একটি কথা সর্বদাই স্মরণে 
রাখতে হবে যে সাংখ্যাচার্ধগণ সৎকার্ধবাদ্দী । তাঁদের মতে কার্ধটি উদ্তবের পূর্বে 
কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, পরে ব্যক্ত হয় মাত্র, নূতন আরস্ত হয় না। 
যেমন কৃর্ষের অপ্রতাঙ্গাদি যখন দেহ হতে বাহিরে নির্গত হয় তখন আমরা 
বলি এইটি কর্মের দেহ এবং এইগুলি তার অলপপ্রত্াঙ্গ । আবার যখন কৃর্ম এ 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ ভিতরে টেনে নেয় তখন তার দেহ ও প্রতাঙ্গের ভেদ বিলুপ্ত হয় 
তেমনই প্ররতির বিকৃতিগুলি--যেমন মহৎ অহস্কার ইন্জিয়বর্গ পঞ্চতন্মাত্র ও 
মহাভূতগণ কার্ধরূপে ক্রমশঃ প্রকাশ পায় ও তখন কার্ধকারণের মধ্যে বিভাগ 
দেখা দেয়। প্রনর্বার প্রলয়কালে বিপরীতক্রমে ভূতগুলি তন্মাত্রে, সেইগুলি 
অহঙ্কারাদিতে এইভাবে অস্তে যখন মহত প্রকৃতিতে বিলীন হয় তখন বৈচিত্র্য 
বিলুপ্ত হয়ে সাংখ্যকার যাকে বৈশ্বরূপা বলেছেন, অর্থাৎ কার্যাবলীর কারণে 
বিলুপ্তি ঘটে ; অবিভক্ত একীকরণ হয় । যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সোনার অলঙ্কার যদি 
গলিয়ে ফেলি তবে তার। নিজেদের বিশেষ রূপ ত্যাগ করে স্বর্ণপিণ্ডেই পরিণত 
হয়। আবার সেই হ্বর্ণপিপ্ডেরও প্রকৃতি মহাভৃত--সে তাতেই বিলীন হবে। 
এইভাবে শেষ অবধি আমর] এক মূল প্রকৃতিতে পৌছাব । 


কারিকাকার এইটিকেই (ক) কারণকাধ বিভাগাত, ও (খ) আবিভাগাত, 
বৈশ্বরূপাশ্থ বলে উল্লেখ করেছেন । এর থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়] যা 
যে বিচিত্র ব্যক্ত সংসারের মূলে এক প্রকৃতিই কারণরূপে বিরাজিত | 


আরও বিবেচ্য এই যে কারণে নিহিত শক্তিজম্তই কার্চটি পরিণত ব৷ 
অভিব্যক্ত হয়। এই “শক্তি' বলতে কীবর্ঝবেো!? আমর] দেখি ষেবালি 
পিষলে তেল বার হয় ন। অথচ তিল পিষলে তেল বার হয়। এ থেকেই বোঝা 
উচিত যে তিলে তৈল অবাক্ত অবস্থায় নিহিত আছে, বালিতে নেই । কাধ- 
বিশেষের কারণবিশেষে এই অব্যক্ত অবস্থানকফেই কারণের শক্তি বলে 
স্বীকার করতে হবে। আর এই শক্তি ম্বীকার করলেই কার্ধের কারণ তায়ও 
কারণ এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বাক্ত জগতের মূল কারণরূপে অব্যক্ত. 


সাংখ্য ১১ 


প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হবে। কারিকাম্ব এই বুক্তিটিই হ'ল শক্তিতঃ 
প্রবৃত্তেশ্ | 

যদ্দি আপত্তি ওঠে ষে উপরে যে তিনটি যুক্তি দেওয়া হ'ল তাদের বলে বড়- 
জোর এই বল! যায় ক্রমশঃ পিছনে ষেতে যেতে আমর মহৎ তত্তে পৌ ছলাম। 
কিন্ত তারও পিছনে গিয়ে অব্যক্ত সুক্ষ প্রকৃতিকে স্বীকার করার পক্ষে কী যুক্তি 
থাকতে পারে? তার উত্তরে কারিকাকার বলছেন যে জগতের বিভিন্ন বস্তগুলি 
সকলেই পরিমিত। এই পরিমিতি বলতে কিন্তু দেশকালে পরিমিতি বোঝায় 
না কেন না সাংখ্যমতে কাল পৃথক্‌ পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। কাল বিক্কৃতি- 
গুলির উপাধিমাত্র। এবং যেহেতু প্ররুতি সর্বব্যাপী সে দেশেও পরিমিত হতে 
পারে না। অতএব “ভেদগুলি পরিমিত* বলতে জঈশ্বররুষ্ণ বুঝিয়েছেন যে 
সেগুলি অনন্তাধীন বা স্বর্্জ নয়। তাদের প্রত্যেকেরই ব্যাখ্যার জন্য অপর 
কোনও কিছুর অপেক্ষা থাকে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন পরতন্ত্র বস্তগুলির কারণ 
অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে আমাদের স্বতন্ত্র অবিভক্ত এক প্রকৃতিতে 
পৌছতেই হবে। কারিকাতে এই যুক্তিটিই “ভেপধানাং পরিমাণাৎ বলে 
উল্লিখিত হয়েছে। 

যদি আপত্তি ওঠে যে বিচিত্র ভিন্নবস্তর মূলে এক কারণ অপেক্ষা একাধিক 
কারণ ম্বীকার করাই তো! যুক্তিযুক্ত তারই উত্তরে কারিকাকার বললেন 
*সমন্বয়াত, । অর্থাৎ পার্থক্য সত্বেও ভিন্ন কাধগুলির মধ্যে মৌলিক সমন্বয় বা 
সাদৃশ্যও পাওয়া যাঁয়। কেনন1 সকল বস্তর মণে)ই প্রীতি, অগ্রীতি ও বিষাদ 
বা সত্বঃ বজঃ ও তমঃ গুণ লক্ষিত হুয়। সুতরাং তাদের মূল কারণও এ 
ব্রিগুণাত্মিকাই হবে--সৎকার্ধবাদ্ মতে সেইটিই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত । 


ত্রিগুণ। প্রকৃতির পরিণাম ব। অভিব্যক্তি 


অতএবংসাংধ্যপিদ্ধাস্ত হ'ল যে এক ত্রিগুণাত্মিকা নিত্যা, জড়া। প্রতিই 
জগৎকারণ। প্রসঙ্গত প্র্ৃতির এই তিনগুণের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন । 
সাংখ্যের পরিভাষায় “গুণ” পদের অর্থ ভ্তায়বৈশেষিকসম্মত ০গুণ* পদ্দার্থের থেকে 
পৃথকৃ। ন্যাক়বৈশেষিক মতে গুণ দ্রবাশ্রিত ও অণডণ। অর্থাৎ গুণ নিরালম্ব 
থাকতে পারে না৷ এবং গুণের গুণ নেই । কিন্তু সাংখ্যে যাকে গুণ বল! হয়েছে 
তা প্রকৃতির ধর্ম নয়--এগুলি প্রকৃতির আত্মন্বরূপ । এই গুণগুলি দিয়েই 
প্রকৃতি সমন্বিত_-যেমন রেশমের বা পশমের সুতা পাকানোর সময় আমরা দুই- 
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গুণ বা তিনগুণ বা চারগুণ তন্ধ ব্যবহার করি প্রৃতিকেও তেমনই তিনটি 
গুণেরই সাম্যাবস্থা বলে বুঝতে হবে । এই গুণগুলির আবার বিশেষ স্বভাব 
আছে। যেমন সত্বগ্ুণ লঘু প্রকাশক, তমোগুণ গুরু বারণক ইত্যাদি। 
সাংখ্যের ত্রিগুণের পারিভাষিক নাম সত্ব, রজস্‌ ও তমস্। আদিতে এই তিন- 
গুণ কেউ কারুকে অভিভূত না করে সাম্যাবস্থায় থাকে । পরে ক্রমে তার 
পরস্পরকে অভিভূতও করে আবার পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাও করে। এই 
ভাবেই ব্যক্ত সংসারের গুরু হয়। সংসারের ভিন্ন ভিন্ন বস্ততে এই গুণগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে উপস্থিত থাকে । যেমন আদর্শ অথবা আয়নাতে সত্বগুণের 
আনুপাতিক আধিক্যহেতু আয়ন! স্বচ্ছ, প্রকাশক ও প্রীতিজনক । আবার 
ঘ্বেষান্ধ চিত্ত তমোগুণের আধিক্য হেতু গুরু বিষগ্ন ও আচ্ছন্ন । সত্ব ও তমোগুণ 
আপনা হতে সক্রিয় হতে পারে না। রজোগুণই সচল এবং রজস্ই সত্ব ও 
তমস্‌কে উপষ্টস্ভিত করে । চলমান স্বভাবের জন্য রজোগুণ অপ্রীতি বা ছুঃখ- 
জনক ।. সত্বগুণ শুক্ুবর্ণ বজোগুণ লোহিতবর্ণ এবং তমোগণ কৃষ্বর্ণ। 
জগতের সকল বগ্ততেই এই ব্রিগুণ বর্তমান তাই তারা স্থুখছুঃখ এবং মোহ- 
জনক ) যেমন সুন্দরী ষোড়শী তার প্রেমিকের চিত্তে সুখ, অন্য যুরকের চিত্তে 
দুঃখ ও কাহারও চিত্তে বিষাদ স্থাষ্টি করে। বিশেষ লক্ষণীয় যে সাংখ্যকার স্ুখ- 
ছুঃখ ও বিষাদকে বিষয়নিষ্ঠ বলেছেন-__বিষয়ীনিষ্ট বলেন নি। পাশ্চাত্য 
মনোবিজ্ঞানে কিন্ত সুখছুঃখার্দি মানবমনেরই অবস্থা বলে বিবেচিত হয়। এই 
মতে জাগতিক বিষয়গুলিতে মনোনিরপেক্ষ ভাবে সখছুঃখাদি থাকে না 
এমন কি মনোসাপেক্ষেও থাকে না । তবে মনে স্ুখছুঃখাদি উৎপন্ন করতে 
হ'লে বিষয়ভোগ ব1 অন্ততঃ কল্পিত বিষদ্নভোগ করতে হবে । অর্থাৎ পাশ্চাত্য 
মনোবিজ্ঞানমতে বিষয়ে স্থখও নাই ছুঃখও নাই বিষাদও নাই-এ সবই আছে 
বিষক্ষীতে | সাধারণভাবেও চিস্তা করলে মনে হয় স্ুখছুঃখার্দি তো আমাতেই 
আছে--বিষন্ষে তো নাই । বিষয়ে যদি থাকতো! তবে তো মালাটি গলায় পরে 
“আমি ন্ুখী” না বলে বলতাম “মালাটি নুখী”-_তা তো৷ বলি না। উত্তরে 
সাংখ্যাচাধগণ বলেন যেমন পেঁচা সুর্ধমগুলে অস্কার দেখে তেমন 'অমুক্ত পুরুষ 
আত্মায় ত্রিগুণ আরোপ করে 1১. আসলে এ তিনগুণ আছে প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
বিষয়ে । এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে_-এই যে পরম্পরবিরোধী গুণগুলি, 
এরা নন্দ উপস্থন্দের মত পরস্পরকে ধ্বংস করে না ফেলে সহযোগিতা যে 
করবেই তার নিশ্চয়তা কোথায় ? উত্তরে সাংখ্যাচার্গণ বলেন যে তেল, 
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সলিতা এবং অগ্নি এরা তো পরম্পর বিরুদ্ধ__কিন্ত একত্র মিলিত হয়ে আলো' 
জালিয়ে বস্তবর্গের রঙ প্রকাশ করে। আরও দৃষ্টান্ত বাত, পিত্ত, শেলেম্মা এগুলি 
পরম্পরবিরোধী হয়েও শরীরধারণরূপ কার্য করে। (সেইরকমই প্রকুতির 
তিনটি গুণ সত্ব, রজস্‌ ও তমস্‌ পরস্পরবিরোধী হয়েও এক প্রয়োজন ন্সিচ্ধ 
করার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করে। সেই মৃখ্য প্রয়োজন হ'ল পুরুষের 
ভোগ ও মুক্তি) 

এই তিন গুণ জগতের যাবতীয় বস্ততে দেখা যায় বলে সৎকার্ধবাদী সাংখ্যা- 
চার্ধর1 বলেন যে কার্য জগতের কারণ প্রতিও ব্রিগুণাত্মিকা কেন ন। তাদের 
মতে কাধ উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় ধাকে। 


সগকার্মবাদ ও অবয়ব-অবয়বী বিচার 


প্রকৃতিতত্বের সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়। হয়েছে সেগুলি অনুধাবন করলে বার 
বার দেখ! যায যে প্রসঙ্গত সংকার্ধবাদের কথ! এসেই পড়ে । স্থৃতরাং এই 
সৎ্কার্ধবাদের বিশদ আলোচনা হওয়া! উচিত। কার্ষকারণ বিষয়ে ভারতীয়. 
দর্শনে মোটামুটি চার রকমের মত আছে £__ 
(ক) অসৎ কারণ হতে সংকার্য উৎপর হয় ( বৌদ্ধমত ) 
খে) এক সতের বিবর্ত ষে কার্ষ তা সদ্বস্তও নয়, অসৎও নয়--অতএব 
সৎ কারণ হ'তে অনির্বচনীয় কার্ধ বিবতিত হয় (বেদাস্তমত ) 
গে) সৎ কারণ হতে উৎপত্তির প্রাক্কালে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয় (ন্যায়- 
বৈশেধিকমত ) 
(ঘ) সৎ কারণ হতে সৎকার্য উৎপন্ন হয় (সাংখ্াযমত )। 
এই চতুর্থকল্পটি সাংখ্যসিদ্ধান্ত সৎকার্ধবাদ নামে পরিচিত । এর সমর্থনে 
কারিকাকার নিম্নোক্ত পাচটি যুক্তি দিয়াছেন £__ 
অসদ্দকরণাছুপাদানগ্রহণাত, সর্বসম্ভবাভাবাত. | 
শক্তম্য শক্যকরণাত, কারণভাবাচ্চ সতকার্ধম. | ৯ || 
অর্থাৎ উৎপর ব] ব্যক্ত হুবার পূর্বেই কার্ধটি কারণে থাকে কেন না (১) যা 
অসৎ তা উৎপন্ন হর না (২) কার্ষের সঙ্গে কারণের সন্বন্ধ থাকে (৩) সব 
কিছুই সম্ভব নয় (৪) কেবলমাত্র শক্তিমানই শক্যের কারণ হতে পারে (৫). 
কার্ধটির স্বভাব কারণের স্বভাবেরই অনুরূপ হয় । এই পীচটি যুক্তিকে বিশ্লেষণ' 
করলে বোঝা যাবে, ঈশ্বরকৃষ্ণ কেমন করে পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করে তার সিদ্ধান্ত: 
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স্বাপন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত বৌদ্ধরা বলেন যে অসৎকারণ হতে 
সৎকার্ধের উৎপত্তি হয় তার সপক্ষে তারা দৃষ্টান্ত দেখান যে বীজের বিনাশ হতে 
অন্কুরের উৎপত্তি হয়, মৃৎপিগ্ড বিনষ্ট হলে তবে ঘট উৎপর্ন হয় । উত্তরে সাংখ্যা- 
চার্ষগণ বলেন যে «বিনাশের* কোনও কার্ধোৎ্পাদন ক্ষমতা থাকতে পারে না। 
বীজ মৃতপিগু ইত্যাদি ভাববস্তরই কার্ধোৎপাদন সামর্থ্য আছে। বিনাশ তো 
অভাব, অবস্ত। বিনাশ হতে যদ্দি বস্ত উৎপন্ন হতে পারত তাহলে কত 
বিনাশ বা অভাব জগতের জর্বত্র রয়েছে--তাহলে জগতে সর্তত্রই সব কাধ 
উংপন্ন হতে পারত। তা তো হয়না । সুতরাং অসৎ হুতে সৎ উৎপন্ন হয় 
এ মত গ্রাহা নয় । 

বৈদ্বাস্তিকরা যে জগতৎকার্ধকে মায়িক বলেন সাখখ্যাচার্গণ তা স্বীকার 
করেন না । তার! বলেন যে জগৎ যে সদ্বস্ত নয় একথা স্বীকারের পক্ষে ঘথেষ্ট 
যুক্তি নেই। অতএহ সৎ কারণ হতে অনির্বচনীয় কার্য উৎপন্ন হয় এ মতও 
গ্রাহা নয় । 


স্যায়বৈশেষিক মতে উৎপত্তির পূর্বে কারণে কের প্রাগভাব থাকে। 
তাঁদের মতে কার্য যদি কারণে পূর্ব হতেই থাকে তাহলে কার্ধয উৎপন্ন হ'ল 
একথা বলা নিরর্থক হয়ে ষায়। “অবয়বী” একটি নৃতন আরম্ত--এটি অবয়ব 
অতিরিক্ত । আরও বিবেচ্য এই যে ঘটপটাদি যদি মৃৎপিও, তন্ত ইত্যাদিতে 
আগে হতেই থাকে তাহলে তো কুস্তকার তন্তবায় ইত্যাদির আর করার কিছু 
থাকে না--তীরা কি তাহ'লে কৃতকার্ধই আবার করছেন? 

এর উত্তরে বাচম্পত্ি তাবু তত্বকৌম্বদীতে বলেছেন যে অসৎকে উৎপন্ন 
করা অসভ্ভব। শত-নহম্্র শিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টাতেও নীল কখনও পীত 
হবে না। 


অতএব সাংখ্যসিদ্ধাস্তই ঠিক যে কারণে কার্ধ উৎপত্তির পূর্ব হতেই অব্যক্ত 
অবস্থায় থাকে । কুস্তকাঁর তন্তবায়াদি সেই অব্যক্ত কার্ধকে ব্যক্ত করেন মাত্র । 
আমাদের অভিজ্ঞতায় এ রকম অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আসে-_ 
যেমন তিল পিষলে ঠৈল ব্যক্ত হয়--ধান ভানলে চাউল ব্যক্ত হুয়। গাভীকে 
দোহন করলে দুধ ব্যক্ত হয় ইত্যার্দি। কেউই বলবে না যে এ তৈল, চাউল 
বা দুধ আগে হতে তিলে, ধানে বা গাভীতে ছিল না) যদ্দি না থাকত তো 
আমরা যাই করি না কেন, তৈল, চাউল, দুধ ওভাবে পেতাম না। ইত্যাকার 
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বিবেচনায় কারিকাকার প্রথম যুক্তিটি দিলেন, অসদকরণাৎ--যা অসৎ তা 
কখনও উৎপর় হয় না। 

দ্বিতীয় যুক্তিটি হ'ল “উপাদানগ্রহণাৎ*_-উপাদ্দানের অর্থ কারণ এবং 
গ্রহণের অর্থ কার্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ । কারিকাঁকার বলছেন যে কারণের সঙ্গে 
কার্ধের একটি বিশেষ সন্বদ্ধ থাকে । অর্থাৎ কার্ধের সঙ্গে সন্বদ্ধ হয়েই কারণটি 
কার্ধকে উৎপন্ন করতে পারে । কার্য যদি অসংই হয় তবে কারণ তার সঙ্গে সম্বন্ধ 
হবেকি করে? যদ্দি আপত্তি তোল] হয় যে কারণের সঙ্গে সম্বদ্ধ না হয়েই 
কাধ উৎপন্ন হতে বাধা কি? স্থতরাঁং উৎপত্তির পূর্বে কার অসৎ এই মত 
স্বীকার করলেও দোষ নেই। এর উত্তরেই কারিকাকার তৃতীম্ব যুক্তি 
দিয়েছেন--সর্বসম্তবাভাবাতৎ । 

যদি কার্ধট কারণে সঙ্গে সম্বদ্ধ ন। হয়েই উৎপন্ন হতে পারত তবে তো! 
যে কোনও কারণ থেকেই ষে কোনও কাধ উৎপন্ন হ'ত কেননা সব কার্ধই 
তে। কারণটির সঙ্গে অসন্বন্ধ। সে হিসাবে যে কোনও কারণ থেকে যে 
কোনও কাধের উৎপত্তির বাধা কোথায়? কিন্তু সংসারে এ রকম অব্যবস্থ! 
দেখা যায় না। কোন্‌ কারণ থেকে কোন্‌ কাধ হবে তার ব্যবস্থা ঠিক 
আছে। এই কথাই সাংখ্যাচার্গণ বলতে চেয়েছেন খন তারা বলেন যে 
কারণের সঙ্গে কার্ধের একটি বিশেষ সন্বদ্ধ আছে । কারণগুলি সৎকার্ষের সঙ্গে 
সম্বন্ধ হয়, অসৎ কার্ধের সঙ্গে স্ঘদ্ধ হতে পারে নাঁ। তিলে যে তৈল আছে 
তিল তার সঙ্গেই সম্বদ্ধ হতে পাবরে--সে দধি নেই তার সঙ্গে সন্বদ্ধ হতে 
পারে না| ষে এটা মানবে নী তাকে এই অদ্ভুত কথা স্বীকার করতে হবে 
ষে, যে -কানও কারণ থেকেই কোন কার্ষের উৎপত্তি সম্ভব । 

এর উত্তরে আপত্তি তোলা হয় যে কার্ধের সঙ্গে কারণের সন্বদ্ধ থাকার 
কোনও প্রয়োজন নেই। যেকাধ উৎপন্ন করার সামর্থ্য কারণটির আছে 
সেই কার্ধটিই সে উৎপন্ন করবে-_-আর কার্ধটিকে উৎপন্ন হতে দেখলে কারণটির 
যে সেটি উত্পাদনের সামর্থ্য আছে এটা আমরা অনুমান করতে পারবে । 
সুতরাং অবাধে যে কোনও কারণ যে কোনও কাধ উৎপন্ন করতে পারবে 
এমন অসম্ভব কথা স্বীকার করবারও কোনও প্রয়োজন নেই । এরই উত্তর দিতে 
গিয়ে বাচম্পতি কৌমৃ্ীটাকার বলেছেন--একটা! কথা স্বীকার করতে হবে যে 
কারণটির যে কার্ধটি উৎপন্ন করার শক্তি আছে সে খালি সেটিই উৎপন্ন করতে 
পারে। অস্ত কোনও কাধ সে উৎপন্ন করতে পারে না। এখন কারণে নিহিত 
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শক্তি যদি এইভাবে কেবল তার শক্য কার্ধের উপরই ক্রিয়া করতে সমর্থ হয় 
তবে স্বীকার করতে হবে যে শক্তিবিশেষ শক্যবিশেষের সঙ্গেই সন্বদ্ধ। নচেৎ 
বিশেষ কারণের সঙ্গে বিশেষ কার্ষের সন্বন্ধের কোনও ব্যবস্থা হয় না। এটি, 
কারিকাকারের চতুর্থ যুক্তি--শক্তত্ত শক্যকরণাত, | 

পঞ্চম যুক্তি হ'ল কাবরণতাবাত্‌ চ। কার্ধের সঙ্গে কারণের স্বভাবের মিল 
আছে। অবক্ববীর ম্বাতগ্তাবাদী নৈক্ায়িকদছদের সঙ্গে সাংখ্যশান্্কারদের 
এখানে ঘোর মতভেদ আছে । জাংখ্যাচার্গণ বলেন--(ক) কাপড়টি সুতা 
হতে ভিন্ন নয় কারণ পট ব! কাপড তো! তন্তধর্মক । তত্তরও যা ধর্ম পটেরও. 
সেই ধর্ম । তত্ত যদি সুক্ম হয় পটও সুশ্সস হবে-_তন্ত যদি কাবায় হয় পটও 
তাই হবে । 

(খ) পট ষ্দি তত্ত হতে ভিন্ন হত তাহলে তত্ত উপাদান আর পট উপাদেয় 
হত না। রৌপ্যকে উপাদান করে কি ্বর্ালঙ্কার রূপ উপাদেয় উৎপন্ন করা 
ষায়? 

(গে) তন্ত ও পট ভিন্ন নয় কেন না তাদের মধ্যে সংযোগও হয় না 
অপ্রাপ্তিও হয় না। কুয়ো আর বালতি ভিন্ন কেন না তার্দের মধ্যে সংযোগ, 
হতে পারে। হিমালয় আর বিদ্ধ ভিন্ন কেন না তাদের মধ্যে অপ্রাপ্তি 
রয়েছে ] কিন্তু তন্ত আর পট তো! এ রকম নয় । 

(ঘ) পটটি তন্তর থেকে ভিন্ন নয় কেন ন! পটটি প্রস্তুত করতে যত তন্ত. 
লেগেছে তাদের যা ওজন পট বা কাপড়টির ওজন ঠিক তাই--কমও নয় বেশীও 
নয়। তত্তআর পট যদ্দি এইভাবে অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয় তবে বলতে 
হবে যে পটটি আর কিছুই নয় শুধ্‌ তন্তগুলিকে বিশেষভাবে সাজিত্বে নেওয়া 
মাত্র । স্বভাবে কার্য ও কারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। 

আরস্ভবার্দীরা বিপক্ষে যুক্তি দেন যে তন্তগুলি কারণ আর পটটি কাধ। 
এদের মধ্যে ষ্দি কোনও ভেদ না থাকে তবে আমরা কেন বলি যে কার্ধ 
পটটি কারণ তন্তগুলি হতে উতৎপর হয়েছে-_এখানে তো ছুটি ভিন্ন বস্তর কথাই 
বলা হ'ল। এ ছুটি যদ্দি ভিন্ন না হত তো তাদের মধ্যে কার্ধকারণ সন্বন্ধ হত 
কি করে? সম্বন্ধ হতে গেলে অন্তত ছুটি সম্বপ্ধী লাগে--একটিতে হয় না। 
এ ছাড়াও তন্তু আর পট যদি অভিন্নই হবে তবে তন্ত দিয়ে লঙ্জ! নিবারণ হয় 
ন1 অথচ পট দিয়ে হন্ন কেন? আবার পটটি ছিড়ে ছিড়ে যখন সুতা বার, 
করি তখন বস্ত্রট ছেঁড়া হয় কিন্তু স্ুতাগুলি আস্ত থাকে। তন্ত ও পট অভিন্ন; 
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কুলে একই বস্ত ছিরও হয় অক্ষতও হুয় এমন স্ববিরুদ্ধ সিদ্ধাস্ত ম্বীকার করতে 
হয়। এইসব আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র তীর তত্বকৌমুদী টাকায় 
বলেছেন যে নুতন কিছু আরম্ভ হ'ল নাঁ বলে আমর! যদ্দি আবির্ভতীব এবং 
তিবোভাবের কথা বলি তাহলেই উল্লিখিত সব আপত্তির উদ্তর দেওয়া] হ্য়ু। 
কৃর্ষের অন্নপ্রত্যঙ্গগুলি যখন পৃষ্ঠাবরণের তলা হতে বার হয়ে আসে আমরা 
বলি নে এঁ অঙ্গগুলি উৎপন্ন হ'ল। আবার যখন কৃর্মটি তার অঙ্গ প্রতাঙগ, 
গুটিয়ে নেয় তখনও বলি ন1 যে সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেল । গীতাম্ব বল। হয়েছে-_ 
নাসতে] বিষ্ভাতে ভাবঃ নাভাবে। বিছ্ধতে সত: । ভগবদগীতা ২১৬1 


আমরা তো কত সময় বলি এই বনে অনেক শালগাছ আছে-_ কিন্তু শাল 
গাছগুলি কি বন থেকে বা বনটি কি শালগাছগুলি হতে ভিন্ন? আর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রয়োজন সাঁধনের কথা যি বল] হয় তবে সেই একই অগ্নি দগ্ধ করে, 
পাঁক করে, আলোকিতও করে । আবার এককভাবে যে কাজ কর দুঃসাধ্য 
যুখবদ্ধ হ'লে তাই সুসাধ্য হয়ে যায়। যেমন একজনে পান্কি বইতে পারে না__ 
কিন্ত চার বেহার। মিলিতভাবে পারে | একটি তস্ত লজ্জানিবারণ করতে পারে 
না_কিন্ত অনেক তন্ত মিলিততাবে বন্ত্ররপে তা পারে। 


স্তরাং সাংখ্যকার এই সিগ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কার্ধটি উৎপন্ন হওয়ার অর্থ 
হ'ল কারণে ঘা অব্যক্তরূপে ছিল কার্ধে তা ব/ক্তরূপে আবিভূত হ'ল। কাটি 
ধ্বংস হল মানে তার প্রকৃতিতে তিরোভূত হ'ল । 

্টায়াচার্ধগণ অবশ্ত কৃটতর্ক তুলেছেন যে “আবির্ভাব” তো একটি নৃতন 
কিছু । যর্দি এটির উৎপত্তি স্বীকার করি তবে তো বলতে হবে যে যা ছিল না 
তাই উৎপন্ন হ'ল। আর যদ্দি বলা যায় শে আবির্ভাব” আগে হতেই ছিল-_ 
কারণের ক্রিয়ার ফলে সেই আবির্ভাব আবিভূতি হয়েছে-__তাহলে এই দ্বিতীয় 
আবির্ভাবের আবার আবির্ভাব হতে হবে। এই করে পিছনে চলতে চলতে 
কোথাও থামতে না পেরে অনবস্থা দ্বোষ ঘটবে । এর উত্তরে বাচস্পতি 
বলেছেন যে এই আপত্তি তো স্ায়বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধেও তোলা যায্ব। 
সাংখ্যে যেমন আবির্ভাবের কথা বল! হয় ন্াবৈশেধিক সিদ্ধান্তে তেমন নুতন 
আরভের বা স্ট্টির কথা বলা হয়েছে । এ স্থষ্টির ষদি প্রীগভাব থাকে তাহলে 
তো! তারও সৃষ্টির প্রয়োজন হবে । এইভাবে হৃষ্টির হই তার সৃষ্টি ক্রমে 
অনবস্থা দ্োষই ঘটবে । সুতরাং একথা মেনে নেওয়াই ভাল যে আবির্ভাবের 
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আর কোনও কারণের প্রয়োজন নেই । এই সংকার্ধবাদ্দই গুকৃতিতত্ব স্বীকারের 
পক্ষে যত ঘৃক্তি আছে তার মল ভিত্তি 


গ্রকৃতির ব্রমিক অভিব্যক্তি 


সাংখ্যমতে প্ররুতি নিতাপরিণামী। গুপত্রয় যখন পরস্পরকে অভিভূত না 
করে সাম্যাবস্থাত্স থাকে তখনও তার! পরিণতই হতে থাকে । তবে সে সময় 
যেপরিণাম ধট তাকে বলে স্বরূপ পরিণাম । পুরুষসন্লিধিবশত প্রকৃতিতে 
গুণবিক্ষোভ আবগু হয় । পুরুষসদ্মিধি “্য প্রকৃতির পর্ণামের বা অভিব্যক্তির 
হেতু এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবা পূর্বে সাংখ্যাচার্ধগণ বিকল্প ব্যাখ্যাগুলির 
ক্রটি দেখিয়ে নিরস্তথ কন্ছেন । এই বিকল্পগুলি হচ্ছে (কে) কাল (খ) স্বভাব 
(গ) নিয়তি (ঘ) যদৃচ্ছা (উ) ভূতবর্গ চে) ফোনি (ছে: পুরুষ-_-এইগুলির মধ্যে 
এক বা একাধিক সংসারের কারণ । 

(ক) কাল তো প্রক্কতির অঙ্গ__কারণ বৃদ্ধির প্রকাশ কালিক এবং বৃদ্ধি- 
নিরপেক্ষভাবে কালের কোনও জত্বা নাই-সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই । বৃদ্ধি তো 
প্রকৃতির 'অন্ততম বিরতি বা অন্ভবাক্তি। অতএব নিজেরই বিকৃতির শ্বভ।ব 
হতে নিজেল উৎপত্তি এ কেমন করে স্বীকার করাযায়। অতএব ন্যায়ে যে 
বলা হয়েছে জন্যানাং জনক্ঃ কাল:--সাংখ্য সে মত অস্বীকার করেছেন । 

(খ ওগ) স্বভাব ও নিষ্বৃতি শ্রারুতিক ঘটনাগুলিরই ধর্ম । প্রকৃতিতে যে 
নিয়ম দেখা যায় বুদ্ধি এবং সংসার নিরপেক্ষভাবে তার কোণও অর্থ নাই। 
অতএব এই ছুই মতও গ্রাহ্য নয় । 

(ঘ) ষদৃচ্ছ' বা অকন্মাৎ সংসারের আরস্ত হয়েছে এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে 
"আপত্তি এই যে এটিকে গ্রহণ করলে কারকারণভাবকে অস্বীকার করতে হয়। 
বুদ্ধির পক্ষে কার্ধকারণভাবকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া অসস্ভব | অভএব 
এভাবে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়1 যাবে ন। 

(ও) ভূতবর্গ বা ভৌতিক পরমাথুগুলিই সংদারোৎপত্তির মূল এই মতের 
বিপক্ষে সাংখ্যমতে যুক্তি এই যে পরমাণুগুলি তো সংসারেরই অঙ্গীভূত। 
অতএব সংসারের ব্যাখ্যা পরমাণু দিয়ে করার অর্থ দাডায় যে সংসারই 

ংসারের কারণ। সেক্ষেত্রে কারণরূপে কল্পিত সংসারের পুনরায় কারণ 
কল্পনা করার প্রয়োজন ঘটবে । এইভাবে ব্যাখ্যার আর অস্ত পাওয়! 
যাবে না। অর্থাৎ পরমাণুগুলি অবাপি সুতরাং তারা কার্য। কার্ধমাত্রেরই 
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কারণম্বীকার আবশ্যক । এইজন্য পরমাণু মূল কারণ হতে পারে না। আরও 
বিবেচ্য এই যে পরমাধৃগুলি বিশেষ_যেমন জলীয় পরমাণুর সঙ্গে পার্ধিব 
পরমাণুর ভেদ আছে। তাবৎ বিশেষ পরমাণু যে সামান্ঠ কারণে অবিশেষরূপে 
বিদ্যমান সেই মুল কারণ পরমাণু হতে পারে না। 

চে) যোনি বা শক্তি বিষয়ে সাংখ্যের আপত্তি এই যে শক্তি কারণগত 
কার্ধের অবস্থার অতিবিক্ত আর কিছুই নয়। সুতরাং শক্তি স্বীকার করলে 
একটি স্বতন্ত্র তত্ব স্বীকার করা হয় না_পরস্ত মহ?াদ্দি সকল কার্ধের অব্যক্ত 
অবস্থারূপে মূল? প্রন্কৃতিকেই স্বীকার করা হয়। 

(ছ) তবে কি পুরুষই সংসারোৎ্পত্তির কারণ? এই মতের বিপক্ষে ছুইটি 
যুক্তি আছে। প্রথমত চৈত্তন্তস্বরূপ পুরুষ অকর্তা_দ্িতীয়ত দুঃখময় সংসার 
স্জন করবার প্রবৃত্তি পুরুষের হবে কেন? 

অতএব জাংখ্যকার মনে করেন পুকদসন্নিথিমাত্র প্রকৃতির ব্যক্ত হবার 
কারণ। এই দসন্িধি, শব্দটির কোনও টদৌশক বা কালিক ব্যঞ্জন! থাকতে 
পাবে না। কেন না পুরুষ বা প্রকৃতি কেউই দেশে বা কালে নাই। এই 
*সঙ্গিধি? অর্থে প্রকৃতির অভিব্যক্তির অনুকূল এক সম্বদ্ধবিশেষকে বুঝতে হবে। 
এই সন্নিধির ফলে পুরুষের ভোগ ও ৫কধলাার্থ প্ররকূতর বিরূপ পরিণাম আরম 
হয় এবং অন্ধ ও খপ্তী ব্যক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সহযোগিতায় অন্ণ্য হতে 
বাহিবে আসার পথ খুঁজে বার কবে তেমনই অন্ধ অচেতন অথচ কত্রী প্ররুতি 
এবং চেতন কিন্তু পন্থ অকর্তা পুরুষ পরস্পরের সহযোগিতা সংসারবন্ধন হতে 
মুক্ত হয়। প্ররুতির এই বিরূপ পরিণামের একটি ক্রম সাংখ্যশান্ত্রে দেওয়া 
হয়েছে। প্ররুতি বা প্রধানের প্রথম বিকৃতি হ'ল মহৎ--এরই অপর নাম 
বৃদ্ধি। বৃদ্ধির অর্থ হ'ল অধ্যবসায় । অধ্যবসায় বলতে আমর! বুঝি নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান। নিশ্চম্বীত্মক জ্ঞানের আকার হ*ল--"আমি", আমি আছি”, বসত” 
“বস্ত আছেঃ, “এইটি আমার কৃতিসাধ) ইত্যাদি । নিশ্চয়াজক জ্ঞানের 
সমষ্টিই হ'ল ম্হত্বত্ব বা বৃদ্ধিতত্ব শব্দের অভিধেয়। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির 
সঙ্গে ষে অহুং বা আমি সংলগ্ন থাকে সেটিই বৃদ্ধির পরবতাঁ পরিণাম । এই 
অহস্কার বা অহংতত্বের আমি হচ্ছে জীবাত্মা। অহস্কারতত্বে সাত্বিক বিকৃতি 
একাদশ ইন্দ্রিয়-_পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় ও মন। আর এর তাঁমসিক 
বিকৃতি হ'ল পঞ্চ তন্াত্র_শব্দ, স্পর্শ, রূপঃ রস, গন্ধ । ইন্দিঘগুলি সাত্বিক 
বিকার-ন্থুতরাং তারা লঘু এবং স্বচ্ছ ও প্রকাশম্বভাব। তল্সাত্রগুলি 


২, সাংখ্য-পাতগল দর্শন 


তামসিক-_ন্ৃতরাং গুরু এবং অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশন্বভাব | জ্ঞানেন্দ্রিয় পাচটি-_ 
চক্ষ, শ্রোত্র, ভ্রাণ, রসন, ত্বকৃ। কর্মেন্দ্িয় পাঁচটি--বাক্‌, পাণি, পাপ, পায়ু ও 
উপস্থ 1 সাংখামতে মন ইন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক অর্থাৎ একাধারে জ্ঞানেক্দরিয় 
ও কর্ষেন্ড্িয়। ' এরকম বলার কারণ হচ্ছে যে জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মেন্র্রিয় কেউই 
মনের অধীন ন। হয়ে কাজ করতে পারে নাঁ। মন যখন যে ইন্্রিয়ের সে 
সংযুক্ত হয় তখন তাকে দিয়ে কাজ কবায়। চোখের সামনে বস্ত থাকলেও 
মনোযোগ না দিলে আমর1 সেটি দেখতে পাই না। মনোযোগ না হ'লে 
শবও শুনি না রসও গ্রহণ করি না। মন না চালনা করলে হাত পাঁও চলে 
না। অতএব মন উতয়েনদিয়।) বস্তগুলি যখন প্রথম ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্তা 
হয় তখন আমার্দের বালমুকারির__জ্ঞানের ন্যায় একপ্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান হয়৷ 
তারপর ইন্দ্রিয় যখন এ বস্তর প্রতিবিষ্বকে মনের নিকট সমর্পণ করে তখন 'এ 
বস্ত অমুক প্রকার এই আকারে সঙ্কল্পক জ্ঞান হয়। প্রথম স্তরের জ্ঞানকে 
সমৃদ্ধ বা আলোচন জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানের 
নাম “বিবেচন জ্ঞান? | 

সাংখ্যমতে “মন” “বৃদ্ধি” ও অহংকার এই তিনটিই হল “অন্ত১করণ' 
শব্দের অভিধেয় । বাহাকরণগুলি শুধুমাত্র বর্তমান বস্তরই গ্রাহক কিন্তু অস্তঃ- 
করণ ত্রিকালাবস্থিত বস্তর পরীক্ষক ও গ্রাহক । মন কল্পনাশক্তির সাহায্যে 
সবকিছুকেই গ্রহণ করতে পারে। মনের প্রভাবেই আমাদের বাগিক্দরিয 
ত্রেকালিক বস্তনকলের উপর আধিপত্য করে-_অর্থাৎ আমর কল্পনাশক্তির 
সাহায্যেই বর্তমান ছাড়াও ভূত ও ভবিধাৎ কাল সম্পর্কে বাক্য ব্যবহার করতে 
পারি। অভ্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্‌করণগুলি ক্রিয়া! করতে পারে না। 
কিন্তু বাহৃকরণ একেবারে নষ্ট হয়ে গেলেও পুর্বশ্রুত পূর্বদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে অস্তঃ- 
করণ কল্পনা করতে ও বাক্যব্যবহার প্রণোদিত করতে পারে। আবার বাহ 
ইঞ্জিয়গুলির প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অধিকার আছে-_-সেই অধিকারের বাইরে তার! 
ক্রিয়! করতে পারে না । চক্ষু শ্রবণ করে না, ত্বক গন্ধ গ্রহণ করে নাঃ হত্ত- 
পদদাদি বাক্য উচ্চাপণ করতে পারে না, বাগযন্্ জিনিষ তুলতে বা হাটতে 
পারে না। কিন্ত মন কোনও বিশেষ অধিকারে সীমাবদ্ধ নয়। মনে সকল 
বিষয়েই অধিকার আছে। তাছাড। সাংখ্যশাস্ত্রে সব ইন্দ্রিয়েরই গোলক বা 
আশ্রয়স্থল নির্দিই আছে--যেমন চক্ষুরিক্ত্িয়ের গোলক দৃশ্তমান চক্ষুতারকা 
ইত্যাদি। কিন্ত এ শাস্ত্রে মনের কোনও গোলক নির্দিই করা হয়নি । -এঁই 
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মন ও অহঙ্কারের উপর বৃদ্ধি ইচ্ছারপে আধিপত্য কবে। কেন না মন ও 
অহঙ্কার মিলিতভাবে “আমি অমুক বস্তকে জানি' বলে বৃদ্ধির কাছে তাকে 
সমর্পণ করে এবং বৃদ্ধিই ইচ্ছারূপে প্রকৃতি পুরুষে সুক্ম ভেদ নির্ণয় করে। মন, 
বৃদ্ধি ও অহঙ্কার এইভাবেই প্রদীপের তেল, সলিতা ও আগুনের মত পরস্পরের 
সহযোগিতা করে। সাংখ্যমতে মন ও বৃদ্ধি আত্ম! হ'তে ভিন্ন। মন অনিত্য 
ও বিকারী ৷ এর জন্মঃ বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম ও নাশ আছে । মনের অবয়বও 
আছে নিশ্চয় নচেৎ মন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হত কী করে? মন অনিত্য 
বটে তবে ক্ষণধবংসী নয়-_জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মন জীবিত থাকে। 
অহংতত্বের তামসিক বিকৃতি তন্মাত্র পাচ প্রকার । তন্মাত্র ( তৎ+মাত্র) 
হচ্ছে অতি সুঙ্্ম অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব । এরা 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নয়'কেন না এদের এমন কোনও বিশেষ ধর্ম (শাস্ত, 
ধীর বা মু) দেই যাতে এর] প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতখর বিষয় হতে পারে। এই 
তন্মাত্রগুলির বিকার বা পরিণতিরূপে পক্ষতৃত আবির্ভূত হয় এবং সেগুলি সর্ব- 
সাধারণের জ্ঞানের বিষয়। 
উপরে যে তত্বগুলির তালিকা দেওয়! হ'ল তার মধ্যে মুল! প্রকৃতি কারও 
বিকৃতি নয় এবং পঞ্চভূত কারও প্রকৃতি নয়। এই দুইয়ের মধ্যে মহৎ, 
অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও গঞ্চতন্মাত্রগুলি সকলেই প্রকৃতির বিকৃতি এবং 
বিকৃতির প্ররূতি। 
সাংখ্যশান্ত্রে গ্রকৃতি হতে সংসারের অভিব্যক্তির যে চিত্র দেওয়া হয়েছে 
তার সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত জিমার (21701061) বড় মুল্যবান একটি মন্তব্য 
করেছেন । তিনি বলেন যে প্রাচীন হিন্দু কল্পনায় প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান 
্রন্মাণ্ড হতে জগৎস্ষ্টির যে কল্পনা ছিল তা যেন নিতান্তই শিশুস্ুলভ । জাংখাই 
প্রথম তার একটি মনোবৈজ্ঞানিক বূপ দিল । আদতে ছিল নিবিকল্প আত্মস্থ 
অবস্থা ; ক্রমে তা থেকে প্রকাশ পেল বুদ্ধি ৰা অবধারণ । এই বুদ্ধি অহং- 
ভাবেরও আগের অবস্থা । এ যেন মাত্র বিষয়ের অভিজ্ঞতা । এর আকার 
হ'ল__এইটি অমুক। এর পরেই আসে অহংকার--আমি জানছি, আমি 
করছি। এই অহ্‌ং তত্বের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আসে জ্ঞানেক্িয়গুলি, কর্মেন্দিয়গুলি 
ও মন। তার] কাজ করে বহির্জগতের রূপ, রূস+ গন্ধ, স্পর্শ এবং তাদের 
আশ্রয় ভূতভৌতিকাদির উপর। এইভাবে কেন্দ্রীভূত শক্তির পর্যায়ক্রমে 
মানসিক পরিণতিই যেন বাহৃজগতের পরিণতির সঙ্গে এক বলে সাংখ্যশাস্ত্রে 
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বমিত হয়েছে । অর্থাৎ জগতসংসারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংখ্যকার 
নিজের অভিজ্ঞতাকে মানসিক দিক থেকে ক্রমানুসারে বর্ণনা করেছেন। 
এরকমভাবে না দেখলে মনে হতে পারে যে সাংখ্যশাস্ত্রে জগতের ক্রমটি যেন 
উদ্টো! করে সাজানো হয়েছে । 


পুরুষ 

আমরা দেখলাম যে সাংখ্যাচার্গণ জগৎকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মূলে 
শুধুই শুদ্ধটৈতন্ত আছে একথা শ্বীকার করলেন না । তাদের সিদ্ধান্ত হ'ল জড়- 
জগতের মূলে আছে নিত্যপরিণামী জড়া বিষয়রূপ সুগম এক অজা প্ররুতি। 
কিন্তু শুধুমাত্র প্রকুতিতত দিয়েই তো! সবকিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিষয়ের 
কথা বলতে গেলেই বিষয়ীর কথা ওঠে । নিত্যপরিণাম বুঝতে গেলে তাঁর 
পশ্চাৎ্পট হিসাবে অপরিণামী নিধিকার শ্রষ্টার কথা বুঝতে হয়। অচেতন 
প্রকৃতিকে ভাসমান হতে হয় চৈতন্তের কাছে। ন্ুতরাং সাংখ্যে দ্বিতীয় 
একটি তত্ব স্বীক্কত হ'ল-_পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতির মতই অজ ও নিত্য কিন্ত 
আর সব দ্িক থেকেই সে প্রকৃতির ঠিক বিপরীত । এই তত্ব স্বীকারের পক্ষে 
কারিকায় যুক্তি দেওয়] হয়েছে__ 

সংঘাতপরার্থত্বাত, ত্রিগুণা্দিবিপর্ধয়াপধিষ্ঠানাত, | 
পুরুষোইস্তি ভোক্তিভাবাতৈ কৈবল্যার্থং গ্রবৃত্তেশ্চ ॥ কা ১৭।॥ 

অর্থাৎ পুরুষ বা গুদ্ধচৈতন্য আছে কেন না (ক) সকল সংঘাতই অপরের 
জন্য, অর্থাৎ অনেক অবয়ব সংহত করে যা কৃষ্ট হয় তা অপর কারুর প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে। (খ) ত্রিগুণ যখন আছে তখন ত্রিগুণের বিপরীতও নিশ্চয় 
আছে। (গ) জড়বস্তকে অধিষ্ঠাতাই নিয়ন্ত্রণ করেন । জড় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা 
ঠৈতন্যন্বরূপ পুরুষ । (ঘ) ভোগের জন্য ভোক্তার প্রয়োজন । ন্থখ দুঃখাদি- 
রূপ ভোগের ভোা নিষ্ত্গুণ্য পুরুষ । ($) কৈবল্যের প্রতি অর্থাৎ ত্রিগুণা 
প্রক্কতি হতে বিবিক্ত হয়ে সংসার হতে মুক্ত হবার দিকেও কারুর কারুর 
প্রবৃত্তি দেখা যায় । এই প্রবৃত্তি প্রক্কতির অতীত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। 


এই যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে বোবা যাবে ষে জড়গ্রকৃতিকে শ্বীকার করেও 


সাংখ্যসিদ্ধাস্ত কেন পুরোপুরি জড়বাদী হয়ে যায়নি । 


প্রথম যুক্তি 'সংধাতপরার্থত্বাত,* । যদ্দি কেউ বলেন যে অব্যক্ত প্রক্কৃতি 


হতেই তো ব্যক্ত জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্য। করা যান্ন তার উত্তরে কারিকাকার 
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বলেছেন ষে প্রকৃতি, মহৎ বা বৃদ্ধি, অহঙ্কার সবকিছুকেই সংঘাত বলতে হবে । 
এমন কি প্ররুতিও ব্রিগুণের সংঘাত । আমার্দের অভিজ্ঞতায় সংঘাত মাত্রই 
অপর কাকুর প্রয়োজন সাধন করে। যেমন ইট কাঠ সাজিয়ে যে বাড়ি তৈরি 
হয় তাতে থাকেন গৃহস্বামী । ইট কাঠ তো৷ আর নিজেরাই বাড়িতে থাকে না। 
স্থতরাং প্রকৃতি এবং তার বিকৃতিগুলি সবই অন্টের প্রয়োজন সাদধন করে। কিন্ত 
আপত্তি উঠতে পারে যে বাড়িতে বাস করে তে! গৃহন্বামীর দ্হ-_-দেহও তো 
একটি সংঘাত । স্ুত্রাং একটি সংঘাত অপর একটি সংঘাতে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করছে একধা বললে দোষ নেই । পুরুবের কথা তোলা এখানে 
নিপ্রয়োজন | এরই উত্তরে কারিকাকাব দ্বিতীয় যুক্তি দিলেন__ 

ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াত,। | এক সংঘাত বস্তু যদি অপর এক সংঘাতের 
প্রশ্নোজন সাধন করে যেমন শধ্যা যদি শয়াঁনপুরুধের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই 
প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে যার প্রদোজন “সদ্ধ হল দে শিজেও একটি সংঘাত 
বলে "্দপর এক সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করবে । এইরকম কবে সংঘাতের 
আগে সংঘাত তারঙ আগে অপণ সংঘাত ক্রমে শিহনে যেতে যেতে অনবস্থ। 
পৌষ হবে যদি না আমরা এক জায়গায় গিয়ে অসংঘাত ত্রিগুণমৃক্ত, বিবেকী, 
অবিষর়ঃ অসামান্ চেতন, অপ্রসবধমী পুকষকে স্বীকার করি । এশিশ্টে গুণ্য, 
স্বীকার করার অর্থই হ'ল প্ররুতির বিপরীত কিছুকে স্বীকার কর: । 

আরও বিবেচনা করুন-_ প্রাকৃতিক জড়স্তগুলি নণ্ডাচড়া করে বটে কিন্ত 
সেই নডাঁচডা তারা নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অন্য কেউ তাদের 
নিয়ন্ত। হয়ে নিজের উদ্দে্য সাধন করবার জন্য যেমন যেমন নড়ানেো। দরকার 
তেমনই নডান। জগৎসংসার নিজের থেকে ভিন্ন নিক্রৈগুণ্য চেতন কোনও 
অধিষ্ঠাতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই মত স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । কারিকাকার 
তাই বলছেন-_-“অধিষ্ঠানাত? | 

এর পবের যুক্তি হল ভোগ্য থাকলেই ভোক্তা থাকতে হবে। ভোগ্য হচ্ছে 
স্বখ ছুখ ইত্যার্দি। প্রতোকেই স্থথকে অগ্ুকুল এবং ছুঃখকে প্রতিকূল বলে 
অন্থতব করে । এই অস্থকৃলতা বা প্রতিকূলতা কে অনুভব করে? প্রকৃতি 
তে। করতে পারে না। কেন না প্রকৃতি নিজেই তো স্ুখছুঃখাদি ভরিগুণাত্মিক1। 
নখ দুঃখ নিজেই নিজেকে অন্নুভব করবে সে তো অসস্ভব। স্ৃতরাং 
ত্রিগুণাতীত একজন এমন ভোক্তা নিশ্চয় আছেন ধিনি এই ত্রিগুণকে অনুকুল 
এবং প্রতিকূল বলে ভোগ করেন। কারিকার এই যৃক্তিটির আকার “ভোত্ৃ- 
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ভাবা । অনেকে আবার বলেন যে এখানে ভোগ্য মানে পৃ এবং ভোক্তা 
মানে ভ্রষ্টা। ফেহেতু মহ্দাদিক্রমে ব্যক্ত প্রকৃতি দৃশ্ত এর একজন প্রকৃতির 
অতীত ব্রষ্টা নিশ্চয় আছে-__নচেৎ একে দৃশ্ত বলে ভাবা যাবে কেমন করে? 
প্রকৃতি ষে দৃশ্য তা তো বোঝাই যায় কেন না প্রাকৃতিক বস্তনিচয় স্থখ ছুঃখ ও 
মোহাত্মক । 

সর্বশেষ যুক্তি হ'ল যে কৌনএও কোনও মুমৃক্ষুর কৈবল্যের প্রতি প্রবৃত্তি 
দেখা যায়। শান্ত মহাপুক্রষ ও পিব্যজ্ঞানীদের দ্বারা এই কৈবল্য স্বীকৃত 
হয়েছে । কৈবল্য হচ্ছে ছুঃখের আত্যন্তিক প্রশমন | ছুঃখ প্রকৃতির তিনটি 
অবয়বের অন্যতম । সুতরাং প্রকৃতিতে কখনোই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ 
হতে পারে না। প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হ'লে তবেই কৈবল্য সম্ভব। 
অতএব বৃদ্ধা হতে ভিন্ন আত্মাই এই কৈবল্যার্থে ওবৃত্তি হতে সিদ্ধ হয়। 

পুরুষবহ্ 

এখন প্রশ্ন হ'ল--সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি তে! এক-_পুরুষও কি এক? 
সাংখ্যের পুরুষ যদিও উদাসীন, নিলেপ, নিক্ষিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তবৃও 
সাংখ্যকার সর্বগ্রাপী এক আত্মা না মেনে বনুপুরুষবাদ্দ স্থাপন করেছেন। 
পুরুষে পুরুষে ভেদক বলতে কাকে স্বীকার করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে 
ঈশ্বরকৃষণ তার সাংখ্যকারিকায় বলেছেন__ 

জনমমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপতপ্রবৃতেশ্চ। 
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্স্াচ্চৈব ॥ ১৮। 

অর্থাৎ (ক) জন্ম মরণ 'এবং করণ (ইন্ত্িয়)গুলির ব্যক্তিভেদে ভি ব্যবস্থা 
আছে। (খ) বিভিন্ন পুরুষের প্রবৃতিগুলি যুগপৎ হয় না। (গ) ব্যক্তিভেদে 
সত্ব, রঙ্গঃ তমঃ এই তিন গুণের আহ্গ্‌পাতিক ভেদ হয়। এই তিন হেতুই 
পুরুষের বহুত পিচ করে । 

প্রথম যুক্তি হ'ল জন্মঃ মরণ এবং করণ প্রতিব্যক্তিতে নিয়ত বা ব্যবস্থিত। 
একজনের জন্ম বা মৃত্যু বা ইন্জ্রিয়াদি অন্যের জন্ম বা মৃতুযু বা ইন্দরিয়াদি নয়। 
প্রতিটি পুরুষেরই ভিন্ন জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিযধ। পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু বলতে 
সাংধ্যে কি বোঝায়? পুরুষ বা আত্মা তো অপরিণামী, নিগ্ছিয়, নিহিকার, 
চিৎস্বপ। এমন কি মন বা বৃদ্ধিও আত্মা নয়। মন স্থিরভাবে আপনাকে 
দর্পন করলেই উপলদ্ধি করে «মামি আত্মার অধীন--আমার মধ্যে সংশয় বা 
নিশ্চয় বা কিছু হচ্ছে আত্মা তার নিধিকার ত্রষ্টা। লোক-ব্যবহারেও সর্বদাই 
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স্ুনি-_-«আমার মনঃ। “আমি মন কেউই বলে না। স্ৃতরাং এই নিধিকার 
আত্ম! সম্পর্কে যখন বলি “আঘি জন্মালাম? বা 'আমি মরলাম” তখন এসব 
বাক্যের পারিভাষিক, লাক্ষণিক প্রয়োগমাত্র হয়েছে বুঝতে হবে। সাংখ্যকার 
বলেন নুতন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সঙ্গে অপূর্ব সংযোগ হ'লে 
আমর! বলি পুরুষ বা আত্মার জন্ম হ'ল। আবার এ সংযোগ নাশ হ'লে 
বলি পুরুষের মৃত্যু হ'ল । পুরুষের এতে সৃষ্ট বা বিনাশ কোনোটাই স্বচিত 
হয় না। করণ বলতে সাধারণত আমর পঞ্চ জ্ানেন্দ্রিযস) পঞ্চ কর্মেন্দ্ি্ঘ ও 
মন প্রই একা দশকে বুঝি । কিন্ত কারিকাকার মহৎ বা বৃদ্ধি এবং অহঙ্কারকেও 
করণের অন্তর্গত করে করণসংখ্যা৷ ত্রয়োদশ বলেছেন। এই ত্রয়োশের এক 
একটি গুচ্ছের সঙ্গে এক একজন ভিন্ন পুরুষের সংযোগ বিয়োগাদি ঘটে । 
নচেৎ সকল পুরুষই এক দেহাদি প্রাপ্ত হ'ত এবং একই সময়ে জন্মীত, মরত, 
অন্ধ বা বধির হ'ত বা হতনা । বেদাস্তে ষেমন বলা হয়েছে ষে এক অদ্বৈত 
শুদ্ধ চৈতন্য বু অস্তঃকরণবূপ উপাধির ছার উপহিত হন-_ন্ুুতরাং জীব বহু 
হলেও ব্রহ্দ এক-_সাংখ্যে সে কথ মানা হয় না। সাংখ্যাচাধগণ বলেন যে 
এক আত্ম! যদ্দি অস্তঃকরণভে্দে বহুরূপে প্রতিভাত হয় তবে এক আত্মাই 
হস্তপদ্াপ্দিভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হবে না কেন? সেক্ষেত্রে দৈবাৎ হাতটি 
কেটে গেলে কি ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলি? 

দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল যে সকল মান্থষের একই সময়ে একই প্রবৃত্তি হয় না। 
এখন প্রশ্ন ওঠে “প্রবৃত্তি” তো অস্তঃকরণের ধর্ম। পুরুষে এই ধর্মের উপচার বা 
"আরোপ হয় মান্ত্র। পুরুষ তো এই ধর্ম বিশিষ্ট হতে পারে না। যাই হোক্‌ 
আরোপিত হলেও আমরা তো! “পুরুষ নানাপ্রকার নড়াচড়া করে” এইরূপ 
ব্যবহার করি। যদ্দি পুরুষ বহু না হয়ে এক হ'ত তাহলে তো সকলে একসঙ্গে 
একইভাবে নড়ত। কিন্তু তা তো হয় না। কাজেই ম্বীকার করতে হবে যে 
পুরুষ বহু। 

অন্তিম যুক্তি হ'ল যে সত্ব রজঃ তমোগুণের আনুপাতিক তারতম্যও 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ সিদ্ধ করে। দেবতা ও সাধুদের মধ্যে সত্বগুণের 
'আধিক্য দেখা যার, মানৃষে রজোগুণের এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে তমোগুণের 
বাহুল্য আছে। যদ্দি পুরুষ বা আত্মা একই হ'ত তবে দৃক্ত দেহগুলির 
বৈচিত্র্যের কী ব্যাখ্যা আমর] করতে পারতাম? ন্মুতরাং ক্বীকার করতে হবে 


যে পুষ্ষষ বছু। 


২৬ খ্া-পাতঞল দর্শন 


উপরে ব্যাখ্যাত বহপুরুষবাদ যে সম্পূর্ণ শ্রুতিবিরোধী সিদ্ধান্ত শঙ্কর সে 
বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন। আত্মন্‌ এবং ব্রন্ধন যে এক-_জীব যে 
অস্তঃকরণোপহিত শুদ্ধচৈতন্ই শঙ্কর বারবার সে কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । 
বেদীস্তমতে জীবে জীবে ষে ভেদ অনুভূত হয় সে কেবল অস্তঃকরণগুলি ভিন্ন 
বলেই। কিন্তু নিবিশেষ শুদ্ধচৈতন্তের বিশেষণ তো এই অস্তঃকরণ হতে পারে 
না। প্রতিটি অস্তঃকরণের সঙ্গে ষে সাক্ষীচৈতগ্ত সংলগ্ন আছে সেইটিই শুদ্ধ 
আত্মা । অস্ত:কবণরূপ উপাধির বিলোপ ঘটলে সেই শুদ্ধআত্ম! ব্রহ্মর্ূপে 
বিরাজ করে । এই শুদ্ধচৈতন্যের কোনও ভেদক না থাকায় এ বহু হতেই 
পারে না। বেদান্ত সিদ্ধান্ত যদি নাও মানি তবু একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে সাংখ্যকারিকায় পুরুষ বহুত্বের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়৷ হয়েছে 
আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি গ্রাহ্থ বলে মনে হয় না।: প্রকৃতির রাজ্যের তেদক 
দিয়ে পুরুষে ভেদ স্থাপন করা €তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। জন্ম, মৃত্যু, করণ, 
প্রবৃত্তি, ত্রৈগুণ্য এ সবই তো প্রকৃতির বাজ্যেরই ব্যাপার । অতএব মনে হতে 
পাবে যে কাধিকাকার যৃক্তি দিয়ে জীববন্তত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেবেছেন__ 
পুরুষবহুত্ব নয়। কিন্তু এত সহজেই ৩্য যুক্তিকে উডিয়ে দেওয়! যায় 
সাংখ্যাচার্ষগণ সেইগুলিই উপস্থাপিত করবেন এ কখনোই হতে পারে না। 
একটু অনুধাবন করলেই তাদের ধুক্তির অস্তনিহিত তাৎপধটি আমাদের কাছে 
পরিস্ফুট হবে। সাংখ্যসিদ্বাস্তে পুরুষকে বৃদ্ধি প্রতিসংবেত্বারূপে প্রতিষ্ঠিত 
কর] হয়েছে। পুরুষ যর্দিও অসঙ্গ নির্লেপ তথাপি সে সাক্ষী । কিসের সাক্ষী? 
প্রতিটি পুরুষ ভিন্ন ভি জন্ম মৃত্যু ও প্রবৃত্তির সাচ্ষী। অর্থাৎ কারিকাকার জন্ম 
মরণ প্রবৃত্যাির ব্যবস্থার কথা বলে তাদের প্রতিসংবেত্বাগুলির বহুত্বের পক্ষে 
যুক্তি দিয়েছেন । এই পুরুষ নিজের নিকট স্ববোধে প্রতাগাত্মা বা শ্রত্যক্‌- 
চেতনরূপে উদ্ভাপিত। পুরুষ যখন এইভাবে স্বধোধে ভালমান হয় তখন কিন্তু 
তার মধ্যে অপর কোনও পুরুষের বোধ থাকে নাঁ। অর্থাৎ 'আমিই অমৃক'+ বা 
আমি ও সে একই” এই আকারে স্ববোধ কখনোই হয় না। সুতরাং বেদাস্ত 
সিদ্ধান্তে সকল আত্মার যে একত্ব কল্পিত হয়েছে আমাদের অভিজ্ঞতার 
(সাংখ্যকারগণ বলেন ) তার সপক্ষে কিছুই পাই না। যদ্দি তা সত্ত্বেও 
বৈদাস্তিকগণ তাঁদের অছৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করার প্রয়াস করেন তবে পরিপোধক. 
স্বক্তি বা অগ্নভবের দৃষ্টান্ত দেবার দায় তাদেয়ই, সাংখ্যাচার্ধগণের নয় । 

আরও বিবেচ্য এই ষে বেতাতস্তসম্মত অদ্বৈত ব্রন্ধ বা শুদ্ধচৈত্ন্য নিগুণ. 
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নিরধ্রক | অথচ সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের বিচার ছাড়া একত্ব বাঁ অনেকত্বের বিচার 
অসম্ভব । অতএব বেদাস্তশান্ত্রে শুদ্ধচৈতন্তের একত্ব প্রতিষ্ঠার ষে প্রয়াস দেখা 
যায় তা যুক্তিসঙ্গত নয়। এস্থলে আরও একটি বিষয় বিবেচন! করা উচিত। 
সর্বতোভাবে ধর্মগত সারৃশ্ত থাকলেই যে বস্তগুলি সংখ্যাগণনায়ও এক হতে 
বাধ্য এমন কথ? অযৌক্তিক ধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত থেকেও ধর্মীগুলি 
অনেক হতে পারে--যেমন সমান আকার আয়তন ও বর্ণবিশিষ্ট দুইটি 
বালুকণা । 

সবশেষে মনে রাখতে হবে যে সাধ্য মোক্ষশাস্্। মোক্ষের সাধশাবস্থায় 
পুরুষবনৃত্ব একটি অবশ্যস্বীকার্ধ সিদ্ধাস্ত। কেন ন। কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তিগুলির চেতন 
অধিষ্ঠাতারুপেই মুমুক্ষু পুরুষ সিদ্ধ হয়। আর এই পুরুষগুলি বহু কেন না 
মুমুক্ষা তো সকল পুরুষে শ্বগপৎ দৃষ্ট হয় না। কৈবল্যপ্রাপ্তির পর অবশ্য একত্ব 
বহুত্বের বিচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পডে। এই কথাগুলি মনে রাখলে সাংখ্যের 
বহুপুরুষবাদের মর্মোদঘাটন সহজপাধ্য হবে । 


কৈবল্য 

পুরুষ তো! নিবিকার দ্রষ্টাঁ_তার বন্ধমোক্ষ হবে কেমন করে? সাংখ্যকার 
এই প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গত লিঙ্গশরীর বা হুক্মশরীরের কথা বলেছেন। আত্মা 
অকর্ত1 শুদ্ধচৈতন্য-_তার তো! গমনাগমন থাকতে পারে না। তবে কারই 
বা৷ জন্ম হয় কারই বা মরণ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলেন যে দৃশ্যমান 
সথলশরীরের অভ্যন্তরে একটি সুম্ম বা লিঙ্গশরীর আছে। যতদিন না সেই 
শরীর প্রকৃতিতে প্রলীন ছয় ততর্দিন বারবার সে ইহলোক পরলোকে 
গমনাগমন করে । অস্তঃকরণার্দি্বারা রচিত শুদ্ধ জ্ঞানময় এই লিঙ্গশরীরের 
কোনও মৃত্তি না থাকায় কেউ এঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তবে এই 
স্থক্মশরীর যে আছে তার প্রমাণ কি? সাংখ্যকার বলেন যে যোগীপুরুষদের 
অস্থভব ও তাদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপই এর প্রমাণ। ছায়া যেমন মূর্তপদার্থ 
ব্যতীত থাকতে পারে না এই হুম্ষমশরীরও স্থুলশরীরে আশ্রিত হয়েই থাকে এবং 
এ শরীরের সাহায্যেই তার কর্মজ্ঞানাদ্দি উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য সংক্কারও এ 
সুক্্শরীরেই স্থিতিলাভ করে । এক স্থুলশরীরের মৃত্যু ও অপর স্থুলশরীরের 
জন্মের মধ্যের সময়টিতে কর্মজন্য ধর্মাধর্মার্দি সংস্কার এ সুক্শরীবেই বিধৃত 
ধাকে। 


২৮ সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন 


কিন্ত তবৃও প্রশ্ন থেকে যায় পুরুষ নিত্য মুক্ত হয়েও আপনাকে বদ্ধ মনে 
করে ফৈবল্যের জন্য চেষ্টা করে এ তো! আমাদের সকলেই অভিজ্ঞতাঁ। আমর! 
কেউই ভাবি না যে, 'আমার স্থুখছুঃখাদি কিছুই নেই_ আমি ভ্ষ্টা মাত্র।+ 
এর বিপন্ধীত বৃদ্ধি, অর্থাৎ “আমি সুখী, আমি ছুঃখী-আমি সংসারে বিপাকে 
পড়েছি" এই জ্ঞানই স্বাভাবিক। সাংখ্যকার এর কী উত্তর দেবেন? সাংখ্য- 
মতে আত্মা বা পুরুষ নিত্যশুদ্ববৃদ্ধমুস্ত এই মতই যুক্তিযুক্ত-_কেন না আত্ম 
য্দি বদ্ধন্বভাঁব হত তবে শত চেষ্টাতেও তাকে মুক্ত করা যেত না। যার যা 
'্বভাব তাকে তা কখনও ত্যাগ করে না। বস্ত ও তার স্বভাব সমনিম়ত। 
তাছাড়াও নিলিগ্ত অকর্তী দ্রষ্টার কর্ষকল না থাকায় তার স্ুখছুঃখার্দি ভোগের 
কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু প্রকৃতির সত্বপ্রধান বিকৃতি বৃদ্ধিতে চৈতন্য 
স্বরূপ পুরুষ প্রতিফলিত হওয়াতে অবিবেকহেতু আমরা প্রকৃতিকে অর্থাৎ 
বৃদ্ধিকে চেতন বলে ভুল করি এবং পুরুষকে এ বৃদ্ধির সঙ্গে এক বলে ভুল করে 
মনে করি যে প্ররুতির স্ুখছুংখাদি বৃঝি আত্মাই ভোগ করছে। এই মূল 
অবিবেক যেদিন দূর হবে-_অর্থাৎ প্রক্ৃতি-পুরুষে বিবেকখ্যাঁতি হবে সেইদিনই 
কৈবলা লাভ হবে। এই লাভ কিন্তু প্রাপ্তপ্রাপ্থি_ নূতন কোনও অর্থের প্রাঞ্চি 
নয়। শরীরসত্বেও এই বিবেকখ্যাতি সম্ভব-কিন্ত দেহ আপনার নিয়মে 
তার আয়ুদ্ষাল পূর্ণ করে সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তবেই পূর্ণমক্ি হবৰে__অর্থাৎ 
এঁ বিবেকবান পুরুষের আর প্রকৃতিসংযোগ হবে না। মহধি কপিল তার 
্রস্থশেষে সেই কথাই বলেছেন -তছুচ্ছিত্তিঃ পুকুষার্থ_অর্থাৎ প্রাক্কৃতিক 
সন্বদ্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ। এই জড়সন্বদ্ধরহিত কেবল অবস্থায় 
আত্মা কেমন থাকে তা বচনাতীত-_কেন না সংসারে তো এর কোনও দৃষ্টাস্ত 
থাকতে পারে না। তবে ন্ুযৃপ্তি বা নিংস্বপ্র নিদ্রায় জীব যেমন সুখছুঃখ-মুক্ত 
হয়, বল যায় যে মুক্ত অবস্থাতেও সে তেমনই ফেবলীভাব প্রাপ্ত হয়। কেবল 
প্রভেদ এই যে ন্ুযপ্তিকালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন থাকে, মুক্ত হলে আর মে আবরণ 
থাকে না। আরও প্রভেদ এই যে সুযুপ্তি হতে উত্থান হয় এবং উত্থান হ'লে 
পুনরায় সখছুংখভোগ হয়। কিন্তু মুক্তি এলে আর পূর্বাবস্থা ফিরে আসে 
না। এই মুক্ত বা কেবল অবস্থা একরপ এবং গুণাতীত। এইজন্য বেদাস্তে 
যে ব্রর্ানন্দের উল্লেখ দেখা যায় স।ংখা তা স্বীক14 করেন ন1। 

এই বিবেকখ্যাতিলাভের উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। পাতঞ্জল দর্শনের 
বিস্তৃত আলোচনার সময় এ বিষয়ে আরও বল হবে। 


সাংখ্য নি 


ঈশ্বর 

সাংখ্যকার কপিল যে নিরীশ্বরবাদ্দী ছিলেন একমাত্র বিজ্ঞানতিক্ষু ব্যতীত 
প্রাচীন ও অর্বাচীন আর সকল পণ্ডিতই তা স্বীকার করেন। মহাভারত, 
ভাগবত, পুরাণার্দিতে কপিলকে প্রায় ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতাররূপে 
চিত্রিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে বটে তবে একথা সব সময়েই ম্মরণ রাখতে হবে 
যে মহাভারত পুরাণার্দিতে ষা বল৷ হয়েছে তা লোকশিক্ষার্থে সাধারণ গ্রাহ্থ- 
ভাবেই বল! হয়েছে । কোনও সিদ্ধান্তের স্বরূপ তাতে বিস্বিত হলেও গ্রন্থকার 
বিচলিত হুন্নি । বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা ষে অপব্যাখ্যা তা আমরা জাংখা- 
স্ত্রের বিস্তারিত আলোচনাকালেই দেখাবার চেষ্টা করবো । আগেই বল! 
হয়েছে যে সাংখ্যস্তর, সাংখ্যকারিকা, তত্বকৌমুদ্রী ও গোঁড়পাদভাত্ত এইগুলিই 
সাংখ্যের স্ুপ্রাপ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদূত। সাংখ্যস্থত্র যদিও অর্বাচীন 
(ধী্ীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত ) তবুও স্থত্রকার সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদী রূপটি 
অক্ষুপ্ন রেখেছেন । স্ুত্রগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চারটি, তৃতীয় অধ্যায়ে একটি 
এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি স্থত্রে কপিল নিরীশ্বরবাদের সপক্ষে যৃক্তিগুলি 
গ্রথিত করেছেন । ইঈশ্বরকৃষ্ণ তার কারিকাকে “পরবাদবিব্জিত' অর্থাৎ বারানু- 
বাদমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন । সওবত সেইজন্তই মৃখ্যতঃ কোথাও ঈশ্বর- 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি । কেবল বাচম্পতি তার তত্বকৌমুদ্দী টাকায় সাতান্গ 
সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈশ্বরকর্তৃত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করেছেন । 
গোৌড়পাদ আরও পরে বাষট্রি সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যাস্থত্রে ঈশ্বর প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেছেন । মনে রাখা উচিত যে এদের দুজনের মধ্যে কেউই 
সাংখ্যপিদ্ধান্তের অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদের পোষক ছিলেন না। তারাও কিন্ত 
যৃুক্তিজাল বিস্তার করে নিরীশ্বরবাদই সাংখ্যের সিদ্ধাস্ত এই মত প্রতিষ্ঠা করতে 
চেষ্টা করেছেন। এ থেকে মনে হয় যেসাংখ্য যেনিরীশ্বরবা্দী দর্শন এ 
খ্িষয়্ে একটি চিরাগত এঁতিহা ছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষর্দের খষি তাই 
বিশেষ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে সাংখ্োর প্রতিপাদ্য প্রধান বা! 
্রস্কৃতি অনিত্য-_ঈশ্বরই নিত্য। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। প্রফেসর জিমার তো৷ এমনও বলেন যে সাংখ্য কোনও প্রাগার্য অতি 
প্রাচীন শ্বভাববাধী দর্শন। পরবর্তীকালে উপনিষদ এবং মহাকাব্যে একে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচন! করে কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে ব্রদ্ষবাদের মুল ধাবার, 
সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা কর! হয়েছে। 


৩ সাংখা-পাতঞ্জল দর্শন 


ভারতীয় ঈশ্বপনবাদীরা সাধারণত ঈশ্বরের সত সিদ্ধ করার জন্য এই 
যুক্তিগুলি দেন--(ক) কোনও সর্জ্ঞ সর্বশক্তিমান শ্রষ্টার কল্পনা! না করে এই 
জগৎস্থষ্টির ব্যাথ্য। দেওয়া যায় না । (খ) পাপপুণ্যের কলভোগ অবশ্তস্ভাবী 
অথচ পাপপুণ্যজনিত ধর্মাধর্মরূপ এঅনৃষ্ট জড়বস্ত হওয়াতে চেতন নিয়স্তার 
অভাবে সে যথাধথভাবে স্থখছুঃখাদির ব্যবস্থা করতে পারে না। অতএব 
একজন চেতন নিয়স্তার অধ্বীন হয়েই অনৃষ্ট কাজ করে এটাই সত্য | (গ) শাস্ত্রে 
এবং লোকব্যবহারেও উপাসা ঈশ্বরের উল্লেখ পাই। 

সাংখ্যশান্ত্রে শুধু যে নিরীশ্বরবাদ স্থাপন করা হয়েছে তাই নয়, পরস্ত 
উপরের যুক্তিগুলিকে বিশেষভাবে খগ্ডনও করা হয়েছে । আমর! প্রথমে 
সাংখ্যস্থত্রে নিরীশ্বরবাদ স্থাপন করবার জন্য যে যৃক্তিগুলি দেওয়া! হয়েছে 
সেগুলির বিবেচন? করবো । | 

সাংখ্যস্থত্রের প্রথম অধ্যায়ের বিরানব্বই সংখ্যক সুত্র হ'ল “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। 
এই স্ুত্রটি প্রত্যক্ষের লক্ষণের বিরুদ্ধে উ্থাপিত একটি আপত্তির উত্তর 
হিসাবে দেওয়া হয়েছে। শ্ত্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছিলেন “ইন্দ্রিয় এবং 
অর্থের সন্নিকর্ষজন্যজ্ঞান' । এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠল যে ঈশ্বরের তো 
ইন্দ্রিয় নেই--তাহলে এই লক্ষণ ইশ্বর প্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হ'ল। উত্তরে স্ত্রকার 
বললেন যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের কথাই ওঠে নাকেননা স্বয়ং ঈশ্বরই অসিদ্ধ। 
বিজ্ঞানতিক্ষু এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন যে স্থত্রকারের যদি ঈশ্বরের অভাব 
সিদ্ধ করার ইচ্ছা থাকত তবে তিনি “যেহেতু ঈশ্বর অপিদ্ধ' না বলে বলতেন 
“যেহেতু ঈশ্বরের অভাব আছে” । অর্থাৎ বিজ্ঞানভিক্ষু বলছেন ষে কপিল 
ঈশ্বর নাই” একথা বলেন নি-_শুধু ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা যায় না! এইটুকুই 
বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানতিক্ষুর ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হয় তবে ঠিক তার পরের 
তিনটি সথত্রও কেন ঈশ্বরের সপক্ষে আনীত যুক্তিগুলির খণ্ডণ হিসাবে উপস্থাপিত 
হবে! ৮৩ ও ৪৪ সংখ্যক স্বত্রে কপিল বলছেন _-“মুক্তবদ্ধয়ৌরন্যতরাভাবানন- 
ততসিদ্ধিঃ ৷ উভদ্বাপ্যদৎ্করত্বমূ” । অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা হয় মুক্ত নয় বদ্ধ। 
এ ভিন্ন সে তৃতীয্র আর কিছু হতে পারে ন1। ঈশ্বর মুক্ত নন্‌ কেন না মুক্ত- 
পুরুষের ইচ্ছা ও যত্ব, প্রবৃত্তি অভিমানার্দি নাই। এবং এ সকল না থাকলে 
সুষ্টিকাধ অসম্ভব । তবেকিতীকে বদ্ধ বলবো? বদ্ধপুরুষ তো! অবিবেক 
ছার! মৃদ্ধ। তিনি কিকরে জগতের সর্বজ্ঞ শ্রষ্টাী হবেন? তবে যে শাস্তে 
এবং লোকব্যবহারে এত ঈশ্বরের উল্লেখ পাওয়া! “যায়? উত্তরে »৫ সংখ্যক 


সাংখ্য ১ 


স্থত্রে কপিল বললেন যে মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্বস্ত বা। অর্থাৎ শাঙ্ত্রে 
বা লোকব্যবহারে উপাসন। ও প্রশংসার্থে মুক্তাত্মাদের ঈশ্বব বলে অভিহিত করা 
হয়। “িশ্বর” শব্দটির এই পারিভাষিক বাবহারের বিরুদ্ধে সাংখ্াকারের 
কোনও আপত্তি নাই । তৃতীয় অধ্ায়ে স্যত্রকার এই কথারিরই পুনবাবৃত্তি 
করেছেন । পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি সথতে ঈশ্বরনিষেধ করা হয়েছে । প্রথমত 
কর্মফল ব1 অবৃষ্ট ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণেই ফলপ্রস্থ হ'তে পারে বলে ন্তায়বৈশেষিক 
দশনে যে মত প্রকাশ করা হয় তার উত্তরে স্ুত্রকার বলেন যে কর্ষ নিজ 
ব্বভাবেই ফলপ্রসব করে । এর জন্য ইশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা কপার কোনও 
প্রয়োজন নেই | অর্থাৎ সাংখা এখানে ম্বভাববাদী | স্থত্রকাব আরও বলেন 
যেরাজা ইত্যার্দি যত লৌকিক অধিষ্ঠাতা আছেন তাঁরা সকলেই নিজের 
নিজের উপকারের জন্ত 'অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্তই কর্ম করেন। তবে কি 
শ্বীকার করবো যে ঈশ্বরও নিজের উপকারার্থই জগতস্থজন করেন? তবে 
তো তিনি লৌকিক রাজাদের মত স্বার্থপর সংসারী এবং সুখছুঃখভাগী হয়ে 
পড়েন । এ রকম সাংসারিক জীবের প্রতি একমাত্র পারিভাষিক অর্থেই 
ঈশ্বর্শব্দের প্রয়োগ হতে পারে । আরও বিবেচনা করুন রাগবশতই প্রবৃত্তি 
ও দ্বেষবশতই নিবৃত্তি এ তো আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতেই জানি। 
উশ্বরের যদি জগতহনিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় তবে স্বীকার করতে হবে ষে তিনি 
রাগদ্বেষবিনিমুক্ত নিত্যমুক্ত পুরুষ নন্‌। প্রকৃতিতে যে রাগদ্ধেষ ইচ্ছা অনিচ্ছা 
সুখছুঃখাদি আছে ঈশ্বরকে সেই সবের সন্বদ্ধাধীন করলে তাঁর অসঙ্গ চৈতন্ত- 
ত্বরূপ শ্বভাবের হানি হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সন্লিধান থাকলেও যদি ঈশ্বর 
হওয়1 যায় তবে সকল বদ্ধপুরুষকেই বা ইশ্বর বলি না কেন? সবশেষে মনে 
রাখতে হবে যে ঈশ্বরসাধক কোনও প্রমাণ নেই । সাংখ্যশান্ত্রে তিনটি প্রমাণ 
ক্বীকৃত-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি। ঈশ্বর প্রত্যক্ষপ্রমাণের অগোচর। 
অন্থমানপ্রমাণ ব্যাপ্রিজ্ঞাননির্ভর । যদ্দি ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য অন্গমানপ্রমাণ 
প্রয়োগ করতে হয় তাহলে একটি হেতুকে এবং সেই হেতুটির সঙ্গে ঈশ্বররূপ 
সাধ্যের ব্যাঞ্চিসন্বদ্ধকে জানতে হবে । ইশ্বরকে যেহেতু প্রত্যক্ষ কয়! যায় না 
সেইজন্য ঈশ্বররূপ সাধ্যের সঙ্গে কোনও হেতুর অব্যভিচারী সহচারের জ্ঞান 
অসম্ভব । অতএব ব্যাপ্তিজানের অভাবে ঈশ্বরকে অন্ুমানপ্রমাণের সাহায্যও 
জানা যাবে না। আর শ্রুতিপ্রমাণে তো প্রকৃতি বা প্রধান যে কত্রী তা 
তীকারই করা হয়েছে । (বিশেষ প্রষ্টব্য ষে সাংখ্যস্থত্রকার শ্রুতিকে অন্বীকার 


৩২ সাংখা-পাতঞল দর্শন 


না করে নিজ মতের পক্ষে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করছেন )। এতকথ! বলার 
পরও কি আরও প্রমাণের প্রয়োজন যে কপিলের অন্তরে ঈশ্বরভাব ছিল ন1। 
তিনি শুধূ ঈশ্বর সিদ্ধ নন্‌ বলেই ক্ষাস্ত হন নি-_ ঈশ্বর নাইও বলেছেন । 

সাংখ্যকারিকার ৫৭ সংখ্যক কারিকায় টাকা লিখতে গিয়ে তত্বকৌমৃদীকার 
বাচম্পতি মিশ্র বলেছেন যে পৃরুষের কৈবল্যের জন্য প্রকৃতি যে অভিব্যক্ত হয় 
বা নিজেকে নর্তকীর মত দর্শন করায় তার ব্যাখা। করার জন্য নিয়স্তা ঈশ্বরের 
কল্পনার কোনও প্রয়োজন নেই । বরং ঈশ্বরকে নিয়স্তা হিসাবে কল্পনা করলে 
আপত্তি উঠবে যে কর্ত! সর্বদাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা দয়াপরবশ হয়েই কার্য 
করেন। ইশ্বর তো আপ্তকাম। তার সকল স্বার্থ সিদ্ধ হয়েই আছে। তার 
আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম করা নিশ্রয়োজন। আর স্থস্টির পূর্বে জীব থাকে 
না__অতএব জীবের ছুংখও থাকে না। তবে নশ্বর কার প্রতি দয়াবশত 
স্ষ্টিকর্মে লিপ্ত হবেন ? আরও বিবেচন1 করুন-__দয়াপর্বশ হয়েই যি ঈশ্বর 
জগৎস্থষ্ট্রি করতেন তবে তো সুখময় জগৎই সৃষ্ট হত। সে জগতে ছুখ আদৌ 
থাকত কেন? স্বখছুঃখভোগের তারতম্য ব্যাখ্যার জন্য কর্ষ এবং কর্মঞলই 
যথেষ্ট। ঈশ্বরকল্পনায় চিন্তার অসঙ্গতি বেড়ে যায় মাত্র। 

গোঁড়পাদ তার ভাস্তে অপর একটি ইশ্বরনিষেধক যুক্তি দিয়েছেন । তিনি 
বলেন যে জগতের কারণ হিসাবে সাখখ্য প্রকুৃতিকেই নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু 
কেউ কেউ ইশ্বর বা পুরুষ বা কালকে জগতের কারণ বলে মনে করেন। 
গোঁড়পার্দ বলেন প্ররুতি ব্রিগুণা, পুরুষ বা ঈশ্বর নিগুগ। কার্য এবং কারণের 
স্বভাব একইরকম হয় এই নিয়ম। সুতরাং জগতের কারণ ঈশ্বর বা পুরুষ 
হতে পারেন না। কেন না ব্যক্ত জগৎসংসার ত্রিগুণাত্মক এবং জড়। অতএব 
প্রকৃতিই জগৎকারণ, ঈশ্বর নন্‌। অর্থাৎ গৌড়পাদদ এখানে ঈশ্বরকে জগতের 
উপাদান কারণ হিসাবে কল্পন। করার অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন । কিন্তু প্রশ্ন 
উঠতে পারে কাপড়ের উপাদানকারণ স্্বতা একথা শ্বীকার করলেও নিমিত্ত- 
কারণরূপে আমর! তন্তধবায়কে স্বীকার করি। সেইরকম জগতের উপাদান- 
কারণ প্রকৃতি এক] ম্বীকার করলেও নিমিত্কারণরূপে ঈশ্বরস্বীকারে বাঁধা" 
কোথায়? এর উত্তর গৌড়পাদ না দিলেও বাঁচম্পতি দিয়েছেন এবং তার 
উত্তরগুলি আমরা পূর্বেই 'আলোচনা করেছি। এইস্থত্রে মহাকালকে জগতের 
জনফরূপে অস্বীকার করে গৌঁড়পাঁদ যে যুক্কি 'দিয়েছেন তা এই প্রনঙ্গেই 
আলোচনা কর। উচিত। কেন ন। ঈশ্বরনিষেধ নঞ্র্ধকমাত্র। তার সদর্থক- 
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দিকটি হচ্ছে প্রক্কৃতিকারণবাম। প্রক্কৃতিকারণবাদের পৃর্বপক্ষ হিসাবে মহা" 
কালের জগৎকর্তত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তস্থাপনের জন্য প্র2য়াজন। 
গৌঁড়পাদের এক্ষেত্রে যুক্তি হ'ল কাল তো! ব্যক্ত প্রকৃতির” অস্তভূক্তি। কাল 
কী করে প্ররুতির কারণ হতে পারে ? 

উপরের যুক্তিগুলি অনুধাবন করলে বে।ঝ। যায় যে সাংখ্যকার সেই প্রাচীন 
যুগেই লৌঁকিক কার্ধের ব্যাখ্যায় অলৌকিক কারণ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত বলে 
মনে করেননি । এইখানে পাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধমতের এবং চিকিৎসাশান্ত্রে 
সাদৃশ্ত লক্ষণীয় । বৃদ্ধ যেমন দুঃখের সমুপাক্স সন্ধান করতে গিয়ে লৌকিক 
ছাদশ নিদানের সাক্ষাত্জ্ঞান লাভ করেছিলেন, ভিষক্‌ যেমন রোগের কারণ 
হিসাবে লৌকিক কিছুকেই নির্দেশ করেন সাংখ্যকারও তেমনই সংসাররোগ 
ও তার কারণ হিসাবে ব্রিগুণা প্রকৃতির বাইরে আর ,কাথাও খুঁজতে যাননি । 
জড়া প্রকৃতির আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্তমূলক ও নিয়ত আচরণও তিনি স্বভাব- 
বলেই হয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন_-অতিপ্রাকত সর্জ্ঞ নিয়স্তার কথা তুলে 
আঁরও কতকগুলি সমস্যার হ্যষ্টি করেননি । 

সাংখ্যই বোধহয় জগতের মধো প্রাচীনতম দর্শনচিস্তা যাতে ঈশ্বরকে 
সম্পূর্ণবপে পরিহার করে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত সাংখ্যের 
নিরীশ্বরবাদ বহুবিধ চিরাগত অবৈজ্ঞানিক মতের সঙ্গে সামাজিকভাবে সঙ্থা- 
বস্থান করে এবং কালক্রমে তার তেজ কমে যায় এবং সাধারণলোকের মনে এ 
মতের প্রভাব এখন আঁর কিছুই নেই বললেও চলে । 


সাংখ্যমতে জ্ঞানের লক্ষণ ও সাংখ্যসম্মত প্রমাপাবলী 

সাংখ্য দ্বিতত্ববার্দী। শুদ্ধ চৈতন্য এবং অচেতন অমল প্রধান উভরই 
লাংখ্যসিদ্ধান্তে নিত্যতত্বরূপে স্বীকৃত । বিষয় এবং বিষয্নী জ্ঞানের এই ছুই 
অঙ্গকেই সাংখ্য শ্বীকার করেছেন । অবশ্ত সাংখামতে জ্ঞান বা বৃদ্ধি প্রকৃতির 
সাত্বিক বিকার এবং প্রকৃতি অচেতন বলেই বৃদ্ধি বাজ্ঞানও অচেতন জড়বস্ত। 
অথচ আমাদের অন্তরকমই মনে হুয়। যে কোনও জড়বন্ত হতে আনের 
পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট । সাংখ্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়। হয়েছে ষে প্রকৃতির 
সত্ব নামক গুণটি শ্বচ্ছ, লঘু এবং প্রকাশক । পুরুষসন্লিধানবশত গুণবিক্ষোতের 
ফলে প্রকৃতিতে যখন পরিণাম দেখা দেয় তখন প্রথমত লত্বগুণ অন্ত শ$গ দুটিকে 
অভিভূত করে অবশ্ত রজোগুণের সহারতায় তার মধ্যে চলমানতাও আসে । 
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এই সত্বগুণের গ্রাধান্তহেতু প্ররকতির প্রথম বিরুতি বৃদ্ধিকে চেতন বলে ভ্রম হ্য 
কেন না বৃদ্ধিতে পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি যখন মন ও 
অহঙ্কার সহিত ইন্দ্িয়পথে নির্গত হয়ে বিষয়গুলির আকাবে আকারিত হয় 
তখন সেই বৃদ্ধিবৃত্তি বা অস্তঃকরণবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি পুরুষে পুনঃ প্রতিফলিত হয়ে 
“আমি জানছি_-আমি করছি” এইরূপ অবিবেকী অভিমানের উৎপত্ি হয়। 
অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়েই জ্ঞান উৎপন্ন করে-__-যদ্দিও পুরুষে 
যে কর্তৃত্ব আরোপিত হয় সেটি তাত্বিক নয়। অর্থাৎ পুরুষ বা' শুদ্ধচৈতন্যের 
আলোকে আলোকিত ন| হওয়া পধস্ত জড অস্তঃকরণবৃত্তিকে জ্ঞান বলা যেতে 
পারে না। অথচ পুরুষ অকর্তী--ন্বতরাং অন্তঃকরণের ধুত্ত বা বিষয়াকারে 
আঁকারিত হওয়া] না হলে চৈতন্তের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ারও কিছু থাকে 
নাঁ। এই কটি কথ! স্মরণে রাখলে সাংখ্যের জ্ঞানবিষয়ক মতবাদ বৃঝতে 
স্থবিধা হবে। পাশ্চাতা বিজ্ঞানেও বল] হয় যে বিষয়সারিধ্যে মান্তষেব ইন্দ্িয়- 
মধাস্থ স্নামুগুলিতে চলমান বিদ্বাত্তরঙ্গ উৎপক্প হয়। কিন্তু এ বিছ্বাততরঙ্গই 
জ্ঞান নয়। জ্ঞানে যে চেতনভাবটি আছে তার সম্পূর্ণ ব্যাখা বোধহয় ম'নব- 
দেহের স্নাধুষণ্তলীব বিশেষ বিশেষ পরিণাম পিঘ্েই করা যায় না| সেই 
পরিণাম যেহেতু জড়বস্তর পরিণাম ম্বভাবতই তা অচেতন । ঠচ'তন্তের 
ব্যাখ্যার জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন । সাংখ্যকার সেইটিকেই পুরুষ বা 
শুদ্ধচৈতন্ত বলেছেন । তার 'আালোতেই চিন্তবৃত্ত আলোকিত বা চেতনায়মান 
হয়ে ওঠে । 

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই জ্ঞানের করণ বা! প্রমাণ হিসাবে 
কয়েকটি নাম উল্লিখিত হয়েছে । চার্বাকরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ 
বলে স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ প্রতাক্ষ ছাড়াও অন্গমানকেও প্রমাণ বলে 
মেনেছেন । বৈশেধিকগণও এই ছুটি প্রমাণই শ্বীকার করেন। নৈয়ার়িকরা 
চারটি প্রমাণ মেনেছেন--গ্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব । প্রাভাকর 
মীমাংসকর1 এই চারটির সঙ্গে অর্থাপত্তিকেও যোগ করেছেন। ভাট ও 
বৈদাস্তিকগণ এই পাঁচটির উপরেও অন্থপলব্ধিকে একটি শ্বতন্্র প্রমাণ বলে শ্বীকার 
করেছেন। সাংখ্যমতাবলম্বীগণ বলেন যে যেহেতু সংসারে নানা বস্ত আছে-_ 
এই সেইলকুল বস্তর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রেকালিক অবস্থাতেদ 
আছে সেইজন্য একাধিক প্রমাণ অবস্ন্বীকার্ধ। সাংখ্যশান্ত্রে তিনটি প্রমাণ 
দ্বীকৃত হয়েছে-__ৃষ্ট ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ), অনুমান ও আঞ্তবচন অর্থাৎ শব। 
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'অন্ত প্রমাণগুলি এদের মতে এই তিনটিরই অস্তর্ভুক্ত--যেমন উপমানকে তারা 
প্রতাক্ষের অস্ততূক্ত করেন। যোগী ও খধিদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচন! সর্ব- 
সাধারণের কোনও প্রয়োজন সাধন করবে না বলে সে সম্বপদ্ধে আর বিশেষ 
কোনও উল্লেখ সাংখাকার করেননি । ঈশ্বরকৃষ্ষ এ কথাটিও পরিফার করে 
বলেছেন যে প্রমেয়গুলি নিয়েই তিনি মুখ্যত; আলোচনা করবেন। তবে 
প্রমেয়গুলি তো প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রমাণেরও আলোচন! 
করতে হবে। 

অত:পর কারিকাকার দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন প্প্রতিবিষয়- 
ধাবসায়ঃ”__অর্থাৎ অর্থ বা বিষয়সন্নিরু্ট ইন্জ্রিয়জন্য নিশ্চয় জ্ঞানই গ্রত্যক্ষ। 
বৃদ্ধির তমোগুণ বা 'আবরকভাবকে পরান্ত করে প্রকাশক সত্বগুণের সমুদ্রেককেই 
“অধ্যবপায়* শব্ধ দ্বার স্থচিত করা হয়। লক্ষণে অধ্যবপায় শব্দের বাবহার 
কনে ঈশ্বরকৃষ্ণ সংশয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের আওতা থেকে বাদ দিয়েছেন। 
£বিষয়ে”র উল্লেখ করাতে ভ্রম বা বিপর্ষয়ও লক্ষণের লক্ষ্য থাকল না_কেনন! 
ভ্রমে ইঞ্জিয় বিষয়স্রিরুষ্ট হয় না । আর “প্রতি” শব্দটি ব্যবহার করাতে বোবা! 
গেল যে ইন্ড্রি়টি বিষয়ের সঙ্গে সন্রিকৃষ্ট হলে তবেই আমর' প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ 
করি। সুতরাং অন্ুমিতি ব" শ্মতি প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে পারে না কেননা বিষয় 
সেখানে অবর্তমান থাকায় ইন্ড্িয় তার সঙ্গে সন্িকষ্ট হতে পারে না। 

প্রতাক্ষের উপর ভিত্তি করেই অনুমান প্রমাণ গড়ে ওঠে । চার্বাকগণ 
অন্গমানপ্রমাণের নিষেধক যে মত প্রচার করেছেন সাংখ্যাচাধ্গণ মনে করেন 
যে তা অধৌক্তিক কেনন। অপর পুরুষের অস্তরে যে সংশয় অজ্ঞতা ভ্রমাদি 
আছে-_যার নাশকল্পেই চার্বাকগণ বাগড়ঘর করেন--সেইসব সংশয়াদি তে 
প্রতাক্ষগ্রাহ নয় । তবে চার্বাকদের সেগুলি সন্বদ্ধে জ্ঞান হয়কি করে? অন্য- 
পুরুষের অন্তরের সংশয় নিশ্চয়ের জ্ঞান লাভ করতে হলে অনুমান প্রমাণেরই 
শরণ নিতে হবে। বস্তুত অতীন্ট্রি় যত কিছু বস্তু আছে সবের জ্ঞানই 
অন্ুমাননির্ভর | তত্বকৌমুদ্ীতে এই অনুমানের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে_- 
“লিঙ্গলিন্িপূর্বকমূ” । লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু (021001৩ (০172) এবং লিজী 
শবের অর্থ হেতুবিশিষ্ট সাধ্য (09101 660) ৪9 05661001060 0 (৩ 
1010019 (6110) | অর্থাৎ সাধ্যবাপা হেতুর প্রত্যক্ষ হতে ছেতুর ব্যাপক 
সাধ্যের জান হওয়াকেই অনুমান বলে। ব্যাপ্য অপেক্ষাকৃত হ্বল্লায়তন দেশ 
ও ব্যাপক অপেক্ষাকৃত বুহদায়তন দেশ অধিকার করে। যেমন ধৃম ও বন্ধির 
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ক্ষেঞ্জে ধম ব্যাপ্য ও বহ্ছি ব্যাপক। কেননা যেখানেই ধুম সেখানে বহিকে 
থাকতেই হবে নচেৎ ধুম থাকতেই পারে না। অথচ বহ্ছি আছে ধুম নাই 
এমন 'আমরা সকলেই দেখেছি--কামারশালায় তপ্ত লৌহপিণ্ডে বন্ি আছে 
কিন্ত ধুম নাই। হেতু ধূমকে পর্বতে দেখলাম এবং ধূম যে ব্যাপ্য ও বঙ্ছি যে 
ব্যাপক তাদের সহচার দর্শন করে একথাও জানি । অর্থাৎ যেখানেই ধূম 
দেখেছি সেখানেই বহিও দেখেছি । অতএব আজ যে ধূম প্রত্যক্ষ করছি তার 
থেকেই আমার অন্মিতি হচ্ছে যে যদিও বহিংটি প্রত্যক্ষের অগোচর হয়ে 
রয়েছে তবুও নিশ্চয় বহি আছে। এই অনুমিতির তিনটি প্রকার সাংখ্যা চার্যগণ 
স্বীকার করেন__বীত, অবীত এবং সামান্ততোদৃষ্ট। অবশ্ত বড় ভাগ ছুইটি 
বীত এবং অবীত অর্থাৎ জম্বয্ী ও ব্যতিরেকী। বীতের আবার ছুই আকার 
হয়-_পূর্ববৎ এবং সামান্ততোদৃষ্ট এবং অবীত হচ্ছে শেষবৎ। 

*পূর্ববতঃ শব্দের পুর" অংশটির আর্থ পপ্রসিদ্ধ'। পুর্বব্ অনুমিতির বিষক়্ 
হুচ্ছে এমন একটি £সামান্ত” যার “বিশেষ, আমার কাছে প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত। 
একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন পর্বতে ধুম দেখে বহিত্ব- 
সামান্থের একটি বিশেষ অর্থাৎ এ পর্বতের বঞ্ছির অনুমান করি । এই বহ্িত্ব- 
সামাস্ছের ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ একটি বহ্ছি আমি আগেই পাকশালায় দেখেছি । 
অর্থাৎ এখানে একটি জ্ঞাত বা প্রসিদ্ধ সামান্তের বিশেষের জ্ঞান হ'ল | এইজজ্ই 
এর নাম পূর্ব | 

বীত অনুমানের অপর প্রকার সামান্যতোদৃষ্ট । এখানে অনুমিতির বিষয় 
হচ্ছে এমন একটি “সামান্য” যার বিশেষের জ্ঞান আমার হয়নি । যথা 
ইঞিয়বিষয়ক অনুমিতিস্থলে আমরা অন্কুমান করি ষে রূপরসগন্ধাম্পর্শ ইত্যাদির 
জান নিশ্চয় ইন্জিয়করণক যদিও ইন্দ্িত্বসামান্তের কোনও জ্ঞানই আমাদের 
থাকতে পারে না৷ (ইন্জ্িয়গুলি অতীন্ত্রিয় বলে )। তবে জন্তগ্রকারের করণ 
বথ' কুঠারার্দির জ্ঞান আমাদের আছে। সেই থেকেই আমরা ভাবি যে 
রূপাদিজ্ঞানেও ইন্দরিয়রূপ করণ নিশ্চয় আছে। এইভাবেই আমরা পূর্ববৎ এবং 
সামান্ততোদৃই অন্থমানের পার্থক্য বুঝবে! । 

অবীত অনুমানের একটিই প্রকার-_-শেষবৎ। “শেষ শবটির অর্থ 
'পরিশিষ্ট'--অর্থাৎ যা বাকি থাকে । এই আকারের অহ্ুমানে অন্যত্র অপ্রাসঙ্গিক 
দখিক্ে যোঁট পরিশিষ্ট থাকবে সেখানেই অন্মিতি করা হুয়। যেমন শব্দগুণ 
পৃথিবীতে, জলে, বার়ৃতে, তেজে থাকতে পারে না-অতএব পরিশিষ্ট 
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আকাশেরই বিশেষ গুণ শব । ন্তায়বার্তিকতাৎপর্ধটাকায় বাচম্পতি এই বিষয়ে 
বিশদ আলোচনা করেছেন। 

তৃতীয় প্রমাণ আপ্রশ্রতি । নৈয়ায়িকরা যাকে শাবজ্ঞান বলেছেন সাংখ্যে 
তাঁকে অন্থুমানপূর্বক বল হয়েছে । বাক্যের অর্থগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বালক 
লক্ষ্য কবে পিতামহ পিতাকে নির্দেশ দেবার সময় কোন্‌ কোন্‌ পদ ব্যবহার 
ক'রে বাক্য উচ্চারণ করলেন এবং সেই বাক্য শ্রবণ ক'রে পিতাই বা কোন্‌ 
কোন্‌ বস্ত আনলেন, রাখলেন ইত্যাদি । অন্যসমন্ব আবার এ এ শব্দ উচ্চারিত 
ন৷ হওয়াতে কোন্‌ কোন্‌ বস্ত বাদ্দ গেল তাও সে লক্ষ্য করে এবং এইভাবেই 
অন্বপ্বব্যতিরেকের সাহায্যে তার শব্দের অর্থজ্ঞান হন্ন। শাবাজ্ঞান্ট হবার আগে 
পর্দ এবং পদার্থের সম্বদ্ধের জ্ঞান হওয়া! আবশ্তক এবং কোন্‌ পদের সঙ্গে কোন্‌ 
পদার্থের সন্বদ্ধ এটি অনুমানের সাহাণয্যেই জানা যায় । অতএব শাববোধের 
মূলে অন্থমান থাকায় শাব্দবোধকে অহ্থমানপূর্বক বলা হয়। লৌকিক বাক্যের 
গ্রামাণ্য আশঙ্কানিরসনের পরই স্থাপিত হয়। লৌকিক বাক্যের দোষ বক্তার 
দোষেই উৎপন্ন হয়ে থাকে । বক্তার দোষ চতুধিধ--(১) ভ্রম (২) প্রমাদ, 
€৩) বিপ্রলিগ্গা এবং (৪) করণাঁপাটব | অর্থাৎ বক্তার মিধ্যাজ্ঞান, 
অনবধানতা, বিরুদ্ধ প্রলাপোক্তি ব! ইন্দ্রিয়ের অপটুত! এর যে কোনও একটি 
থাকলেই লৌকিক বাক্য দুষ্ট হতে পারে। ৬ দুষ্টবাক্যজন্য বোধ অগ্রমাণ 
হবে। যুক্তিতর্কের ছারা বক্তার নির্দোষত্ব প্রমাণিত হলে তবেই শাব্বোধের 
গ্রামাণা নির্ধারিত হতে পারে । সুতরাং লৌকিক বাক্াজগ্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য 
অন্ুমানমূলকই । কিন্তু আগরশ্রুতি বলতে তারা অপৌরুষেয় বেদবাকাজনিত 
সকলদোষমক্ত জ্ঞানকেই বোঝান। এইগুলি শ্ঘতঃ প্রমাণ। আদিবিদ্বান্‌ 
কপিল এই বেদবাক্যই কল্প হতে কল্লান্তরে ম্মরণ করে রেখেছেন। সেইজন্যই 
তার দর্শন দোষরহিত। বাচম্পতি তার টীকায় এইভাবেই আগ্তশ্রতির ব্যাখ্যা 
করেছেন। তবে আমরা তো পূর্বেই দেখেছি যে ছুঃখের আতাস্তিক বিমুক্তির 
উপায় বা পথ হিসাবে ওপনিষদদিক ব্রহ্মবা্দ বা বেদের যাগষজ্ঞাদি সম্পকিত 
বিধি__সাংখ্য এই দুইয়ের কোনওটিই মেনে নেয়নি । তৎসত্বেও বেদের প্রতি 
এই আনুগত্য শ্বীকার কতটা সত্য এবং কতটা স্থৃবিধাবার্দীর মত ব্যবহার তা! 
ভেবে দেখা উচিত। 

অন্তান্ দর্শনে উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদি যেসকল প্রমাণের কথা বলা 
হয়েছে সেগুলিকে অন্মানেরই অস্তভূক্ত কর] যাঁয় বলে সাংখ্যে মত প্রকাশ 
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করা হয়েছে । অভাবও তাঁদের মতে প্রত্যক্ষেরই একটি প্রকার। প্রত্যেকটি 
জাগতিক বস্তরই নিত্য পরিণাম ঘটছে। ভূতলে ঘটাভাব বলতে আমরা 
বুনি ভূতলটির ঠকবল্যলক্ষণ পরিণতি ঘটেছে । এই পরিণামী জগৎকে আমরা 
প্রত্যক্ষ করি। «সম্ভব* অর্থাৎ বৃহতের জ্ঞান হ'তে তাত্ত:পাতী ক্ষুদ্রের জ্ঞান 
অনুমিতিই । “এঁতিহা, কোনও প্রমা জ্ঞানই নয়__কেননী বক্তা অনির্দিষ্ট 
থাকায় এরকম বাক্য প্রমাজন্ঠ জ্ঞান ন1 দিয়ে স্শয়েরই জন্ম দেয়। আর 
যপ্দি এ বাক্যের বক্তা কে তা জানা থাকে তবে শাবজ্ঞান সম্পর্কে আগে য৷ 
বল। হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য হবে। 

সাংখাদর্শক্জে প্রমাণথণ্ডে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সিদ্ধান্ত অবশ্ঠই প্রত্যক্ষবিষয়ক 
পিদ্ধাস্ত। কেনন! যদিও ম্ায়বৈশেষিকের মত সাংখ্যও ইন্জিয়ার্থসপ্িকর্ষের কথা 
বলেন তব্‌ও এই ছুই সিদ্ধান্তের মধ্যে মৌলিক পার্থকা আছে। প্রথমত 
হ্যায়বৈ শেষিকমতে জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ। কিন্ত সাংখ্যমতে আত্মা বা 
পুরুষ যদ্দিও চৈতন্যন্বরূপ তবৃও জ্ঞান বা বৃদ্ধি হচ্ছে অচেতন প্রকৃতিপ বিকার- 
মাজ। যদি ন্যায়বৈশেষিক পরিভাষা ব্যবহ্ার করি তবে সাংখ্যসিচ্ধান্তের 
বৃদ্ধিকে ভ্রব্যই বলতে হবে__গুণ নয়। দ্বিতীয়ত ন্ঠায়বৈশেষিক মতে জ্ঞানবান্ 
আত্মার আকারের কোনও পরিবর্তন হয় না জ্ঞানের নিজেরও কোনও আকার 
বা আকারের পরিণাম নেই । ইন্দ্রিয়ার্থসন্গিকর্ধ হ'লে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয 
সেটি একটি গুণবিশেষ এবং আত্মাতে আশ্রিত। আত্মা দেহাবচ্ছেদে এ 
গুণবিশিষ্ট হয় এবং দেহ না থাকলে এ গুণও তার ধাকে না। কিন্ত সাংখ্য- 
মত এর বিপরীত । সাংখামতে চিত্ব (যার ত্মভিধেয় হচ্ছে মন, বৃদ্ধি, 
অহঙ্কার) ইন্জিয়পথে নির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিত হ্ন্ব। এখানে সাংখ্যা- 
চার্ধগণ ছাচে ঢাল! গলিত ধাতুর উপমার সাহীযো ব্যাপারটি প্রাঞ্জল করেন 
চিত্ত সর্বদা লেলিহান ও ইন্দ্রিয়পথে গলিতধাতুর ন্যায় নির্গত হয়ে বিষয়ের 
সঙ্গে সপ্লিকষ্ট হ'লে তারই আকার ধারণ করে। এরূপ আকারিত চিত্ত 
যেহেতু সাত্বিক তাতে চেতন পুরুষের প্রতিফলন হয় এবং জড়প্রকতিই যেন 
চেতনাক়্মান £হয়ে ওঠে । পরে এ আপাতচেতনায়মান চিত্তরূপা গ্রন্কৃতি 
পুরুষে প্রতিফলিত হয়ে 'আমি জ্বানছি' ইত্যাকার অবিদ্যার রূপ নেয়।, 
গ্রুতাক্ষের এই ব্যাখ্য! বেদাস্তের ব্য।খ্যার খুবই কাছাকাছি। যদ্দিও বেদান্ত 
যেহেতু শুদ্ধচৈতন্ত বাতিরিক্ত আর কোনও পারমািক সত্তা শ্বীকার করেন না 
সেহেতু এই বৃত্তিজ্ঞানকে তারা কখনই জড়াপ্রকতির তাত্বিক পরিণাম বলে 
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্বীকার করেননি । বরং তারা প্রমাতৃচৈতন্ত, বিষয়চৈতন্ত ও গ্রমাণচৈতন্ঠ এই 
তিন চৈতন্তের একীভবনকেই প্রত্ক্ষ বলেছেন। তথাপি বেদাস্যসিদ্ধান্তেও 
“অন্তঃকরণঃ সাংখ্যপিদ্ধান্তের চিত্তের মতই বিষয়াকারে আকারিত হয় এবং 
জ্ঞান হতে গেলে বেদাস্তমতেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে পাক্ষীচৈতন্ের কাছে. 
উপস্থাপিত হ'তে হয়_ঠিক যেমন সাংখ্যে চিত্তবৃতিকে চিৎ্বরূপ পুরুষের 
আলোকে উদ্ভাসিত হ'তে হয়। জ্ঞানে এই ছুইয়ের সহযোগিতা বেদাস্তের 
ক্ষেত্রে বিশেষ অস্থবিধার সৃষ্টি করে না কেনন। তাদের মতে অস্তঃকরণ তে। 
পারমাধিক সত্বস্ত নয়। কিন্তু সাংখো এই ছ্ৈত ভাবনা! বিশেষ বিবেচনার 
অপেক্ষা রাখে । বিশেষত সাংখ্যের পুরুষ যখন তত্বতঃ নিলিপ্ত অকর্তা 
সাক্ষীমাত্র তখন কর্রাঁ প্রকতির কোনওরপ পরিণামই পুরুষে যদি বা প্রাতি- 
ফলিত হয় তথাপি পুরুষের জ্ার্ন্ হয় একুপ বলা নিতাত্তই অতাত্বিক 
হবে| 

প্রাপঙ্গিকভাবে আরও কয়েকটি কথা বলার আছে। ন্তায়বৈশেষিক মতে 
ইন্জরিয়গুলি ভৌতিক__যেমন চক্ষুরিক্দরিয় তেজ:পরমাণু, ভ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীপরমাণু, 
রদনেক্দরিয জলপরমাণু* ত্বগিষ্জরিয় বাহৃপরমাণু বারা গঠিত। শ্রোত্রেন্দ্রিয় কর্ণশফুলি 
ছারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কর্ণগহ্বরের মধ্যস্থিত আকাশ। সাংখ্যাচাধগণ কিন্ত 
ইন্ড্রিয়গুলিকে অহঙ্কারতত্বের সাত্বিক বিকার বলেন । তীর্দের মতে এ জগতে 
যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হুয় তাদের সকলের সঙ্গেই একটি 
“আমিঃ বা আমার" ভাব অন্ুম্থযত থাকে । অতএব ইন্দ্রিয়দ্ারা বিকৃত জ্ঞানের 
পূর্বে অবিকৃত অহংজ্ঞান আদে। এই অহংজ্ঞান যেহেতু বুদ্ধির বিকার এবং 
বৃদ্ধি বা মহতের অব্যাপা যখন কিছুই নাই তখন ইন্জরিয়গণ যে তাদের অপেক্ষা 
বৃহত্তর বস্তকে আয্মতে আনে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । এই ইন্জ্রিয়গুলি 
অতি সুম্ম ও অতীন্জিঘি। দেহের অঙ্গে অঙ্গে দৃশ্তমান ইন্দ্রিয়গ্ডলি এসব সুক্ষ 
ইঞ্জিয়ের আশ্রদ্বমাত্র। যেমন চক্র ক্ষেত্রে দৃশ্তমান গোলাকৃতি শ্বচ্ছ কৃষ্ণপার-__ 
যাকে আমরা চলিত ভাষায় চোখের মণি বলি সেটিই সুক্ম চক্ষুরিন্দ্িয়ের 
আশ্রয় । যখন কোনও বিষয়--যেমন ধরুন একটি গাছ এ কৃষ্ণসারের সামনে 
আসে তখন চিত্ত বা অস্তকরণ এ বিষয়ের দেশে গমণ করে ও বিষয়াকার প্রাঞ্চ 
হয়। এ বিষয়্াকারে আকারিত চিত যখন আত্মচৈতন্তে উদ্ভাসিত হয় 
তখনই জ্ঞান হয়েছে বলা যায় । একথাও মনে রাখতে হবে যে চক্ষুগোলক 
ছুইটি হলেও ইন্দ্রিয় একটি। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহাধ্য আবশ্তক 
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এবং কতকগুলি প্রতিবন্ধক থাকলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। " গ্রতিবন্ধক- 
গুলি হু'ল-. 
(ক) অতিত্বরত্ব_যেমন উধ্বাকাশের পাখী দেখা যায় না; 
(খ) অতিসামীপা--যেমন আপন চক্ষুর কাজল দেখা যায় না; 
গে) ইন্দ্রিয়বধ বা! গোলকের বিকৃতি_যেমন চোখে ছানি পড়লে দেখ। 
যায়না, 
(ঘ) অমনোযোগ--মন না দিলে সুখের বস্তও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় 
(উ) অতিসৌক্ম্া-_অতিন্থক্ম বস্ত যেমন পরমাণু দেখা যায় না; 
(চ) ব্যবধান--মধ্যে যদি দেওয়ালের বাধা থাকে তবে পাশের ঘরের 
বস্তনিচয়ের প্রত্যক্ষ হয় না; 
(ছ) অভিভব--ন্ূর্যের কিরণে অভিভূত হয়ে থাকে বলে দিনের আকাশে 
গ্রহনক্ষত্রাদি দেখা যায় না; 
(জ) সমানাভিহার-_বৃষ্টির ফোটা পুকুরে পড়লে আর দেই ফোটার জল 
আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
প্রসঙ্গত সাংখ্যের ভ্রম বা অবিবেক সংক্রান্ত মতেরও ব্যাখ্যা করা উচিত। 
সাংখ্যমতে পুরুষ এবং প্রকৃতির বিবেকখ্যাতির অভাব থেকেই পুরুষের 
বন্ধাভাস হয়। অর্থাৎ পুরুষ সত্য সতাই বন্ধ না হলেও প্রকৃতির থেকে 
নিজেকে ভিন্ন বলে জানে ন! বলেই সে প্রক্কৃতির রাজ্যের জন্ম মৃত্যু জর ব্যাথি 
সবকিছুই নিজেতে আরোপ করে। ভ্রম সন্বদ্ধে সাংখ্যের প্রাচীন মত 
প্রাভাকর মীমাংসার অখ্যাতিবাদের সদৃশ । অর্থাৎ সাংখ্যমতেও জ্ঞান যতদুর 
হয় সবই ষথার্থ ॥ কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টি অধিগত না হওয়ায় বিষয়টি ঠিকাবে 
জানা হয় না। অতএব ভ্রম বস্ত্রত জ্ঞানের অপূর্ণতা বা অভাবমাত্র। পরবর্তা- 
কালে সাংখ্যস্বত্রকার এই মতের পরিবর্তে সদসৎখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন। 
এই মতের সঙ্গে কুমারিলের বিপবীতখ্যাতিবাদের বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। এই 
মতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে বললেই ভ্রমের ব্যাখ্যা হয্ব না। ভ্রমজ্ঞানে মনেরও 
কিঞ্চিৎ অবদান আছে। যেমন শুক্তিতে রজভভ্রমস্থগে পুরোবর্তা শুক্তির সঙ্গে 
রজতত্বের সংসর্গ যদিও নাই তবৃও আমর! কল্পনাবলে এ সংসর্গের দ্বারা সংস্থষ্ট 
বস্তটিকেই ভ্রমক্রমে দেখি । এ মতকিস্ত সত্কার্ধবাদের সঙ্গে স্থুসজত নয়। 
কেন ন! সৎকার্ধবাদী কখনই কার্ধে নূতন কিছু উৎপন্জ হ'তে বেন না। তাই 
বণ্ধি হয্ব তবে যে সংসর্গ বস্তস্থিতিতে নাই সেটিকে তীর! কোথা! হতে উৎপন্ন 
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হতে দিলেন? বন্তত প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিষয়ে সাংখামত ঠিক এই কারণেই 
ম্যাবৈশেষিক পরতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্য মতের বিপরীত শ্বতঃ- 
প্রামাণ্য ও শ্বতঃ অপ্রামাণাবাদ। সাংখ্যাচার্ধগণের যুক্তি হ'ল প্রমাজ্ঞানের 
প্রামাণ্য তার মধ্যেই ছিল এবং অপ্রমার অপ্রামাণ্যও তাই । সতকার্ধবাদিদের 
পক্ষে এছাড়া আর কিছুই বল] সম্ভব নয় । তবু প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞানের মধ্যেই 
যদ্দি প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য সবই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তবে তো যে কোনও 
জ্ঞানই প্রম! বা অপ্রম! হবার আশঙ্কা থাকে । উত্তরে সাংখ্যকার বলেন ষে 
পারিপাশ্বিক অন্থান্য কারণ-_-যেমন দৃরত্ব, বিষয়ের অসম্পূর্ণ প্রকাশ বা সংক্ষার 
ইত্যার্দি বশেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। বাধা দুর হ'লে, বিষয়ের ম্বরূপ- 
সাক্ষাৎকার হ'লে সত্য আপনিই প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধি সত্যেরই পক্ষপাতী । 
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সাংখ্যদর্শনের মূল্যায়ন করতে গেলে ছুটি দিক খিবেচনা করতে হবে। 
প্রথমত সাংখ্যসিদ্ধাস্তগুলি যুক্তিসিদ্ধ কি নাঁদ্বিতীয়ত বর্তমান জগতে বা 
মাঁনবজীবনে এই সিদ্ধাস্তগুলির কোনও প্রাসঙ্গিকত৷ আছে কি ন1। প্রথম 
প্রশ্নটির বিচারন্ত্রে আমাদের সাংখ্যের বিশেষ সিদ্ধাস্তগুলি পরীক্ষা করতে 
হবে-যথা, সাংখ্যের কে) হৈতবাদ (খ) সংকার্ধবাদদ (গ) প্রকৃতির সদা 
পরিণামবাদ €ঘ) বহুপুকুষবাদ (ও) নিরীশ্বরধাদ। 

অনেক দার্শনিকই চরম ছ্বিতত্ববাদকে (জড় ও চেতন) বিশেষ সন্দেহের 
চক্ষে দেখে থাকেন। ছ্বিতত্ববাদের মৌলিক অন্থবিধা হ'ল জগৎসংসারের 
বিবিধের মাঝে যে সমন্থয় দেখা যায়__অর্থাৎ আপাতদৃ্ই বৈচিত্র্যের অন্তরালে 
যে এক্য ও ব্যবস্থ। দেখ যায় দুইটি পরস্পরবিরোধী অন্তিম সত্তা কল্পনা! করলে 
তার উপপত্তি করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন দেখি যে অচেতন অথচ 
কর্ণ প্রকৃতি এবং চেতন অথচ অকর্তা পুরুষের দ্বৈতভাব কেমন করে এই 
জগতের ব্যাখ্য। দেবে তা বলতে গিয়ে সাংখ্যকারগণ যতগুলি ন্যায় বা উপমার 
সাহায্য নিয়েষ্টেন তাদের কোনওটিই দোষমুক্ত নয়। পক্গ-দ্ধন্তায়ে পন্থ এবং 
অন্ধ উভয়েই চেতন--একজনও গ্রকৃতির মত অচেতন নয়। গাভীর দুগ্ধপদানের 
যে উপম। তার! দেন সেটিও ঠিক নয় কেননা গাভী মাতৃনেহবশতঃ ছুপ্ধদান 
করে--একেবারে অচেতনভাবে দান করে একথা বলা বোধহয় তুল। বন্তত 
সমস্তা আরও গভীরে | প্রকৃতি কেন পরিণত হয়-_গুণগুলি সাম্যাবস্থা ত্যাগ 
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করে কেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সংসাবস্থষ্টি করতে গুরু করে এর উত্তরে সাংখ্যা- 
চার্ধগণ বলেন যে পুরুষসন্লিধিবশতঃ পুরুষের ৈবল্যার্ধে প্রকৃতি আপনাকে 
দর্শন করায়। এ বিষয়ে দুইটি বিবেচ্য আছে। প্রথমত পুরুষস্িধানবশতই 
যদি প্রকৃতির অভিবাক্তি হয় তবে সেই “স্সিধানগ তো নিতা। কেননা 
'সরিধান" বলতে জাংখ্যকার নিশ্চয় এখানে দৈশিক বা কালিক সন্গিধান 
বোঝাননি। অকর্তা এবং অপরিণমী নিত্য ঠচতন্তম্বরূপ পুরুষ যদি কোনও 
অর্থে “সক্িহিত' ইঃন তনে তা কখনই দেশে বা কালে এই অর্থে নয়। এই 
দেশকালাতীত আমাদের জ্ঞানের অগম্য সন্নিধান নিশ্চয় নিত্য কেননা! পুরুষ 
বিতু। এ অবস্থায় আমরা বলতে বাধ্য হব যে সংসার-নিবৃত্ি তাহলে 
"সম্ভব সাংখাশান্ত্র সেক্ষেত্রে তার গ্ররোজনই হারিয়ে ফেলবে । অবশ্ঠ পুকুষ- 
সন্নিধি ব্যতিরিক্ত অবিবেকও যণ্দ প্রকৃতির পরিনামের নিমিত্তকারণ হয় তাহলে 
সংসারের নিবৃত্তি অবিবেকের নিবৃত্তিব সঙ্গে সঙ্গেই হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত এই 
পুরুষ যেহেতু ধরিগুণাতীত এবং তত্বতঃ কেবল অর্থাৎ প্ররুতি হ'তে সম্পূর্ণ 
বিবিক্ত নিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত এর কৈবলোব জন্য এই সংসারসর্গ নিক্ষল প্রয্মাস বা' 
সিদ্ধসাধনমাত্র । সেক্ষেত্রে চিন্তার শ্বাভাবিক ঝোঁক হয় প্রকৃতির পরিণামকে' 
মায়িক বলে শেষ অবধি প্রকৃতিকে কোনও অনিবচনীয় অধ্যাস বলে সত্য 
এবং অলীকের মাঝামান্মি একটা স্থান দেওয়ার--যেমন শঙ্কর তার অদ্বৈত- 
বেদান্তে ককেছিলেন। বস্তত সাংখাকার প্ররূৃতিকে পুরুষের মতই অজা, 
নিত্যা এবং তাত্বিক বললেও ভারতীয় বনু দার্শনিকের মতই তিনিও কার্ধত 
প্রকৃতিকে আবজ্ঞাই করেছেন। আত্মা বা পুরুষের কৈবল্টই তার দৃষ্টিতে 
পুরুযার্থ । এইজগ্ঠ প্রাকৃতিক ছু.খের প্রাকৃতিক মোচনের প্রতি উদাপীন 
থেকে_-'এই দুঃখ আমার নয়-_আমি দৃকৃএ দৃশ্ত_-দৃশ্তের বিকার দৃকৃকে আচ্ছঙ্ 
করে না এই ভাবের সাধনার উপবই তার! জোর দিয়েছেন । অর্থাৎ জড়কে 
স্বীকার করেও হেয়জ্ঞানে তাকে পরিত্যাগ করাকেই স্টার শ্রেয় বলে মনে 
করেছেন । জগৎ ও জীবনের প্রতি এই নেতিবাচক মনোভাব ভারতীয় 
দর্শনের এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য । এর সুফল যদ্দি কিছু খাকে তবে সেটা প্রকাশ 
পাবে একমাজ নিরালক্ত বৈরাগীর চরিত্রে। সাধারণ সামাজিক জীব যদি 
এই দর্শন জীবনে প্রয়োগ করার প্রপ্ান করে তবে সে দেখবে যে তার দর্শন 
ও ব্যবহারিক জীবন পদ্দে পদে বিচ্ছি্ন হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর তার স্বাভাবিক, 
প্রবৃত্তি হবে নানাবিধ স্বার্থসন্ধী অপচেষ্টাকে-_-*ও তো প্রক্কতির রাজ্যে ঘটছে, 
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ওর দ্বারা আমি লিগ্ত হচ্ছি না”_-এই বলে ব্যাখ্যা করার। এতদুর ফি 
সে নাওযায় তবুও প্রকৃতির রাজ্যে কোনওরকম পরীক্ষা, নিরীক্ষা, বিজ্ঞানঃ, 
আলোচনা, প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে সুস্থ সংস্কারমৃক্ত হওয়া ইত্যাদি 
বিষয়ে তার ওদাপিন্য আসাই শ্বাভাবিক__কেন নাসে মনে ক৫বে অহঙ্কার- 
বিমৃঢ় যদি না হই তবে প্রকৃতি রাজ্যে যাই ঘটুক না কেন আমি তাতে 
বিচলিত হব কেন? বস্তত এই কারণেই সাংখাদর্শন পুরুষের মুক্তি ন' এনে 
সর্বতোভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'একধধনের অনাস্থা এনেছে । 
বর্তমান্যূগে 'কৈবল্য? নামক পুরুষের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতে যে প্রবল 
বৈরাগ্যের প্রয়োজন তা আমাদের পক্ষে অর্জন করা অমস্তব। ভোগের 
সামগ্রী যার করাম্বত্ত মাত্র সেই ত্যাগ করতে পাবে । যে আপনার অসামথ্যে 
ভোগের সামগ্রী উৎপক্নই করতে পাবে না সে তার ব্যর্থ লালস।কে “বৈরাগ্য? 
নাম দিলেও সেটা গ্ররু বৈরগ্য নয়। সাংখ্যাচার্ষগণের সপক্ষে এই কথাই 
বলা যায় যে গৃহীব জন্য এই শাস্ত্র তারা প্রণযূন কদ্নেনি। একমাত্র মুমৃক্ষুই 
এয় যখার্থ অপিকাদী। আব মুমৃক্ষুর সংখা কোনও দেশে বা কোনও 
কালেই অগণন হতে পা্জে না। 

[ংখ্যের সৎকার্যবাদ অবশ্ত যুক্তিগ্রাহ্ছ এবং এই মত স্বীকার কার ফলেই 
সাংখা প্রকৃতিতত্ব শ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । ভাববাদী দর্শনে অনাত্স বা 
অচিৎকে যে চিতের বা আত্মার অধ্াাস বলা হয়ে থাকে তা স্বীকারের পথে 
এই সৎকার্ধবাই সাংখ্যের পক্ষে বাধা ভয়ে দাড়ায় : কিন্ত প্রকৃতির পরিণামে বু 
বা জ্বভিব্যক্তির নে ক্রমটি সাংখাশান্ত্রে দেওয়া হয়েছে লেটি বাস্তব বহির্জগতের 
অভিজ্ঞতা হ'তে লব্ধ নয়। ম্মাপনার মানস বা অন্তর্জগত্ের ক্রমিক অন্ভি- 
ব্যক্তিকেই জাগতিক অভিব্যক্তি বলে সাংখ্যকার স্ুচিত করেছেন! এর ফলে 
আমাদের বহির্জগতের অভিজ্ঞতায় খেটি আগে সাংখ্যে সেটি ক্রমিকভাবে পরে 
আসে। যেমন এন্জিয়িকজ্ঞানের পর অহংবৃদ্ধি আসে এই আমাদের অভিজ্ঞতা 
কিন্ত সাংখাকার বলেন অহঙ্কারের বিকুতি হল ইন্দ্রিয়গণ। এক্ষেত্রে সাংখ্যের 
ব্যাখ্যায় ভাববাদী ঝোক দেখা যায়। অবশ্বা একথা বল যায় জ্ঞানের 
পৌবাপর্ধের দ্বারা বস্তর পৌর্বাপর্য নির্ণশত হয় না। 

সাংখো প্রকৃতির অভিব্যক্তির ষে ক্রম দেওয়া হয়েছে সেটিকে অনুধাবন 
করলে য1 দেখি পুরুষতত্বের পক্ষে ষে যুক্তিগুলি হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ 
করলেও একই দোষ দেখা যায়! প্রকৃতি যেহেতু ব্রিগুণা এবং নিত্য পর্ণামী 
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সংঘাত সেহেতু তার বিপরীতকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য কেননা গুণগুলি 
ংঘাত বলে পরার্থ সুতরাং তাদ্দের বিপরীত নিওণের অপেক্ষায় এবং 
পরিণাম বিকারহীঠনতার অপেক্ষায়ই মাত্র বোধগম্য হয়__নচেৎ নয় এই হ'ল 
তাদের যুক্তি। এ যুক্তিতে কোনও পোষ নেই । কিন্ত প্রশ্ন হল যে গুণ এবং 
পরিণাম জদ্ধস্ত বলেই যে পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বোঁধা যায় সেটিও সত্বস্ত একথা 
কেমন করে ধলা যায় ? স1ংখাকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে বৃদ্ধি কল্পনার 
সাহায্যে অনেক কিছুই অঙ্গীকৃত করতে পাবে । আরও বিবেচ্য এই যে 
শুথচৈতন্তরূপ পুরুব তাত্বিক কি না এ "বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। কেন না 
সাধারণ অভিজ্ঞতান্ শুদ্ধ চৈতন্য কখনই প্রকাশ পায় না। কুক্মতম অবস্থাতেও 
অহঙ্কারের দ্বারা অনুস্থ্যত বুদ্ধিই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ 
যুক্তিগুলির সাহ'যো পুরুষের পরোক্ষ জ্ঞানই সম্ভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য 
অন্য উপায্ব। 
যাই ছোক্‌ সাংখ্য যেমন পরিণামী প্রকৃতিকে ক্বীকার করেছে তেমন অকর্তা 
পাক্ষী পুরুষকেও ত্বীকার করেছে। প্রকৃতি এক তার বিপরীত পুরুষ বনু এমন 
সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্রে গ্রহণ কর! হয়েছে। কিন্তু বহুপুরুষবাদের পক্ষে সাংখ্যের 
যুক্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় | এ বিষয়ে আমর পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি। সাখখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষের জন্ম, মরণ, জ্ঞানলাভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি 
শিতাগ্ঠই অবিবেকজনিত । এ সকলই প্রারুতিক পরিণাম মাত্র। গীতাকার 
বলেছেন--এই আত্মা জন্মায়ও না মরেও ন1, আগেও হয়নি পরেও হবে না, 
এ অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ_-শরীর নষ্ট »লেও এ নষ্ট হয় না। একে সংসারের 
কোনও অস্ত্র, জল, অগ্থি বা বায়ু ক্রিষ্ট করতে পারে না--এ অবিনাশী। এই 
যে শুদ্ধচৈভন্যত্বরূপ নিলিপ্ত পুরুষ এর ভেদ্ক হিসাবে বিভিন্ন দেহ এবং অস্তঃ- 
করণগুলিকেই ধরতে হয় । অর্থাৎ দেহভেদে এবং অন্তঃকরণভে্দে শুদ্ধচৈতন্যও 
ভিন্ন হতে বাধ্য কিন্তু এই ভেদ যদ্ধি তাত্বিক বলেও স্বীরুত হয় তবুও তো 
মে প্ররুতির ভেদ, শুদ্ধচৈতন্যের ভেদ তো! নম্ব । এক্ষেত্রে প্রতিসংবেত্তার প্রসঙ্গ 
উদ্থাপনও নিরর্থক । প্রতিসংবেত্বার লামনে যে বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয় 
যদি সেগুলি ব্যক্তিভেদে ভিন্নও হয় তবুও এ বিধয়গুলির (অর্থাৎ বুদ্ধি ইচ্ছা 
ন্ুখ ছুঃখা্ির ) সঙ্গে প্রতিসংবেতার সন্বদ্ধটিকে স্বাভাবিক কল্পনা করলে শুদ্ধ- 
চৈতন্তকে বিশিষ্ট বলে স্বীকার কবতে হয়। সাংখ্যশান্ত্রের পক্ষে এরূপ শ্বীরূতি 
অসম্ভব । অথচ বিশেষণরহিত অবস্থায় অর্থাৎ বিবয়দ্বারা অবিশিই্ অবস্থার 


সাংখ্য ৪৫ 


শুদ্ধচৈতন্যের ভেদের নিয়ামক কোথায়? আরও বিবেচ্য এই যে প্রতিসংবেত্র 
পুরুষ হ্ববোধে প্রত্যগাত্মারূপে ভাজিত হন-_সাংখ্যমত এই | এ স্ববোধে 
অবশ্তই অপর আত্মার সঙ্গে নিজের তাদাত্্য কখনই ভাপিত হয় না। এতদূর 
অবধি স্বীকার করতে আমাদের কোনও বাধা নেই। কিন্তু এর পরই প্রশ্ন 
ওঠে "স্বভিন্ন অপর আত্মাকে জানবার উপায় কি? প্রকৃতিকে যেমন করে 
জানি তেমন করে তো পুরুষকে জানা যায় না। তবে আমি অপর পুরুষের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে নি:সংশয় হব কি করে? জগতের সর্বত্র দার্শনিকরা 50110519]) 
নামক অন্ধকৃূপে ঢুকে যেমন বার হবার রাস্তা পাননি আাংখ্যদার্শনিকেরও 
এক্ষেত্রে গেই একই দুরবস্থা হয়েছে । বহুপুরুষবাদ ওভ।বে স্থাপন কর! যায় না। 
বস্তত পুরুষ বহু না বলে জীব বন্ধ বললে সমস্যা কমে। নচেৎ দ্িতত্বধাদ পরি- 
ত্যাগ করে এক জখণ্ড সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হুয়। এই এক সতের মধ্যে 
প্ররৃতি-পুরুষ অঙ্গাঙ্গী এবং অবিচ্ছেস্ঃভাবে জড়িত থাকায় প্রকৃতিতে যা ঘটে 
পুরুষকে তা স্পর্শ করবেই । সেক্ষেত্রে প্রকুতিকেও এক না বলে পুরুধপ্রকৃতি 
দেহভেদে অস্তকরণভেদে দেশকালভেদে বহু এবং অনিত্য স্বীকার করতে 
হবে__কেবল মূল উদাসীন সত্তাটিই নিত্য এবং এক এরূপ সিদ্ধান্ত করতে 
হবে। কিন্তু তাহলে তো জাংখ্যসিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ ঘটে। সাংখ্যকারের 
তো! তা অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে সাংখাকারের অভিপ্রায় কি ছিল 
সেটি একটু অনুধাবন করে দেখা যাকৃ। প্রথমত তাঁর] কোনও সময়ই “আত্ম, 
বা ব্রহ্ষন্* ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেননি । তাদের শাস্ত্রে ব্যবহৃত .শব হল 
«পুরুষ” । এই পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং তার দেছেন্দ্রিয় মনোবৃদ্ধি অহঙ্কার 
ইতাদি বিকৃতির সারিধ্য আছে। এক একটি পুরুষের সঙ্গে এক একটি বিশেষ 
দেহেন্দ্িয়ার্দিরই সাক্িধা হয় কেননা সকল পুরুষ নির্বিশেষে সকল 
দেকেন্ছিয়াদিরই জন্ম মরণ প্রবৃত্তি আদির ভ্র্বা বা ভোক্তা হন না। এ কথাও 
মনে রাখতে হুবে ষে সাংখ্যমতে পুরুষ শ্বূপতই (ড্রষ্টা' | এই ছদ্রষ্ট- শব্দটির 
তাৎপর্য এই যে পুরুষ উদাসীন সাক্ষী। দৃত্ত বা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ 
তো সাংখ্যসিদ্ধান্তে শ্বীরূত নয়। অতএব যদ্দি-বা৷ অকর্তা বরষা পুরুষ উদাসীন- 
ভাবে গ্ররুষ্টির একটি বিশেষ বিকৃতিগুচ্ছকে দর্শন করতে থাকেন তাতে শুদ্ধ- 
চৈততন্ত বিশিষ্ট হয়ে গেল কি না এ সম্ভাবনা নিয়ে সাংখ্যাচার্ধগণ উদ্ধিগ্ন হবেন 
না। যদ্দিও বিন্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করি যে বিষয়নিবিশেষ শুদ্ধচৈতন্যের কল্পন 


৪৬ সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন 


বেদাস্তে যেমন আছেস্"সাংখ্যাচার্গণও কৈবল্যাবস্থায় বিষয়বিরহিত শুদ্ধা- 
চৈতন্যাত্মক পুরুষের ই কল্পনা! করেছেন । 


স্বতিন্ন অপর আত্মাকে জানবার উপায় সম্বন্ধে সাখ্যাচার্গণ স্পষ্ট করে 
ককোর্ধা্ কিছু না বললেও একথ। বেশ বোঝা যায় থে যেহেতু তারা এইরকম 
কোনও অস্রবিধার কথা কোথাও বলেননি সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি 
যে নৈয়ায়িকদের মতন তারা প্রবৃত্তি দেখেই অপর আত্মার অন্গুমিতি হয় 
এটিই স্বীকার করবেন। এবং যেহেতু অস্মান প্রত্যক্ষের মতই ম্বীকৃত 
প্রমাণ ন্ুতরাং অপর আত্মার জ্ঞান হওয়ার পথে কোনও বাধাই তার। 
আপবেশ না। 


সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ সম্ভবত ঈশ্বরনিষেধের প্রাচীনতম দার্শনিক প্রচেষ্টা । 
ভারতীয় দার্শনিক জন্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধঃ জৈন, সাংখ্য, মশমাংসা এবং 
প্রাচীন বৈশেষিক ও শঙ্করবেদান্ত (পারমাধিক অর্থে) নিরীশ্ববাদী। স্মতরাং 
নিবীশ্বরবাদ পাশ্চাত্যদ্দেশে যত স্বণিত এদেশে তত নয়। বস্তত নিত্য আত্মা 
স্বীকৃত হ'লে এবং শ্রুতির বিশোধিতা না করলে কোনও দর্শনকেই প্রাচীনেগা 
ত্যজ্ায বলে মনে করতেন না। তাছাড়া প্রাচীন শিরীশ্বরবার্দীর। তার্দের 
মৃতকে নিতান্তই তকে? দ্বারা সিদ্ধ একট বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত বলে মনে করতেন । 
সমাজ ও জীবনের নানা পিকের সঙ্গে শিরীশ্বরবাদের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে 
সামাজিক বিকাশ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর প্রতিষিত না হলে শিরীশ্বববাদ 
যে বন্ধ্যা এবং সন্কীর্ণ পশ্ডিতগেণঠীর মধ্যে আবদ্ধ মতবাদ হয়েই পড়ে থাকে__ 
জীবনের ধর্ম হয়ে শঠে না এ বিষয়ে তারা শিশ্ক্ম অবহিত ছিলেন নাঁ। না 
হ'লে বহুবিধ সামা'জক কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃত চিন্তা, বু দেবদেবীর কল্পন! 
ইত্যাধির সঙ্গে শিরীশ্বববাদ এভাবে সহাবস্থান করল কি করে? জনসাধারণে 
যেভাবে কপিল এবং বুদ্ধের মুতিপুজা করেন ঈশ্বরবাদীর পুজার থেকে তা 
কিছু ভিন্ন বলে তো প্রতাত হয় না। ত্রিবিধ দুঃখের বর্ণনা দিতে গিম্কে 
সাংখাকার পিশাচাদির উল্লেখ করেছেন । যজ্ঞের অলৌকিক ব1 পারলোৌকিক 
ফলকেও তিনি অস্বীকার করেননি । কেবল এইগুলি যে কৈবলারূপ পরম- 
পুরুষার্থ নয় এই কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন । কিদ্তু কৈবল্য 
শুধু মুট্টিমেয়েরই পুকুষার্থ। ক্ুতরাং কপিল নিবীশ্বরবাদের পক্ষে যতই 
যুক্তিজাল বিস্তার করুন সাধারণের জীবনে তারা প্রভাব অতি অল্পই পড়েছে। 


সাংখা ৪ ৭ 
তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে যুক্তির প্রবলতাঁয় এবং তীক্ষতায় কপিল 
সর্বকালের জন্যই ঈশ্বরচিস্তার অন্তশিহিত অসঙ্গতি প্রকাশ করতে বিশেষ- 
তাবেই সক্ষম হয়েছেন। এবং কাল নিরবধি, পৃথ্থীও বিপুল, স্থৃতরাং 
কপিলের চিন্তার ফল এক না এক সমক্বে অনুভূত হবেই এই আশা 
করা যায়, 


সংযোজনী 


কে) প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্গগণ__ 
কপিল সনক, সনন্দ, সপাতন, আস্মরি, পঞ্চশিখ, বিদ্ধ্যবাস, বর্ষগণ্য, 
জৈগীস্বা, বোঢ়ু, ! 

(খ) ন্ত্রপ্রাপ্য সাংখাগ্রস্থের তালিকা- 


গ্রন্থ গ্রস্থকার 

০) ফড়াধ্যায়ীস্থত্র বা সাংখ্যপ্রবচন - কপিল 

(২) তত্বসমাসস্থত্র _--এ 

(৩) সাখখ্যপ্রবচনভাস্য --বিজ্ঞান ভিক্ষু 
(৪) সাংখ্যবৃত্তি -__অনিরুদ্ধ ভট্ট 
(৫) সাংখ্যসপ্ততি (কারিকা) -__উশ্বরকৃষ্ণ 

(৬) তত্বকৌমুদ্ী _-বাচস্পতি মিশ্র 
(৭) সাংখ্যসার __বিজ্ঞানভিক্ষু 
(৮) বরাজবৃত্তি --ভোজরাজ 

(গ) সাংখ্যের পাবিভাবিক শব্দ-₹_ 

১। অধ্যবশায় ২। অস্থমান ৩। অহঙ্কার 
৪ | অস্তঃকরণ €। আধ্যাত্মিক ৬। আধিদৈবিক, 
৭1 আধিভৌতিক ৮। আস্ুশ্রতি »। করণ 

১*। কৈবল্য ১১। চিত্ত ১২।জ্ঞ 

১৩। তন্মাত্র ১৪ | তম: ১৫। দৃকৃ 

১৬। দৃশ্য ১৭। দ্রষ্টা ১৮। পঞ্চভূত 

১৯। পুরুষ ২০। প্রধান ২১। প্রকৃতি 

২২। বৃদ্ধি ২৩। বিক্কাতি ২৪। ব্যক্ত 

২৫। মহৎ ২৬। রূজঃ ২৭। লিজ-শরীর 
২৮। সত্ব 


(ঘ) পুরুষ ও বাক্তাব্যক্তের তেদ 
ব্যজাব্যক্ত-ক্রিুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধদি 
পুরুষ--জগুণ, বিবেকী, অবিষর়ঃ অপামানা, চেতন, অগ্রসবধমি | 


ংযোজনী রি 
(ঙ) পুরুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্য বৈধর্ময 
ব্যক্ত অব্যক্ত পুরুষ 
হেতুমৎ অভেতু মত অহেতুমান্‌ 
অনিত্য নিত্য নিত 
অব্যাপি ব্যাপি ব্যাপশ 
সক্রিয় লিক্রিয় নিক্ষিক় 
অনেক এক অনেক 
আশ্রিত অনাশ্রিত অনাশ্রিত 
ল্ঙ্ি অলিজ অঙ্গিজ 
সাবয়ব নিরবয়ব নিরবয়ব 
পরতন্তর স্বতন্ত্র ত্বত্ত 
(চ) প্রাসঙ্গিক ভদ্ধীতি । 
উপনিষদ 


কঠ। ইন্দ্রিষ্েভাঃ পরা! হার্থা, অর্থেভ্যশ্চ পরৎ মনঃ | 
মনসন্ত পরা বৃদ্দিবুদ্ধেরাত্ব! মহান্‌ পরঃ ॥৩।১ * 
মহত: পরমব্যক্তমব্যক্তাত, পুরুষঃ পরঃ ! 
পুরুষাল্ পরং কিঞ্চিৎ স! কান্ঠা সা পরা গন্তি ₹ ॥৩।১১ 
শ্বেতাশ্বতর । 
জ্ঞাজ্ঞে ছ্বাবজাবীশানীশাবজাহেকা ভোক্তৃভোগ্যাহ্যুক্ত1। 
অনস্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো। হৃকর্তা ত্রয়ং যদ বিন্দতে ব্রহ্মমেততৎ 1১।৪। 
ক্ষর* গ্রধানমম্বতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। 
তশ্যাভিধানাগ্োজসাত্তত্বভাবাভ, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১।১০ 
অজামেকাংলোহিতগুক্কুষণাং বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানাং সর্দপাঁঃ। 
অজা হোকে' জ্ষমাণোহন্ুশেতে জহাতোনাং ভূক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ 
৪1৫ 
সাংখাস্থত্র । €( ঈশ্বরনিষেধক ) 
ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ 1১1৯২ 
মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ 1১1৯৩। 
উভভয়ধাপ্যসত্কর স্বমূ 1১1৯ ৭। 
মৃক্তাত্মনঃ প্রশংসা! উপাসালিদ্ন্ত বা ।১1৯৫। 


সাংখ্য---৪ 


ও 


খ্য-পাঁতঞঙল দর্শন 


নেশ্বরাধিষ্িতে ফলশিম্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিছ্ধে: 1৫।২। 
শ্বোপকাবাদধিষ্ঠানং লোকবৎ 161৩ 

লোৌকিকেশ্বর বদিতরথ1 1৫181 

পারিভাবহিকো বা 1€1৫। 

ন বাগাদূতে তৎ্সিদ্ধিঃ প্রতিনিখতকারণত্বাৎ।৫1৬| 
তদযোগেইপি ন নিত্যমুক্ত : 141৭! 
প্রধানশক্তিযোগ।চ্চেৎ সঙ্গাপতি: 1৫1৮ 
সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্যম্‌ 1৫1৯1 

প্রমাণাভাবাৎ ন ততৎস্িদ্ধিঃ 1৫1১। 
স্বদ্ধাভাবাক্সাভমানম্‌ 1৫1১১ 

শুতিরপি প্রধানকাধত্ুস্ত 1৫1১২ 


গীতা -- 


প্রকতেঃ ক্রিক়ামাণান গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ 
অহক্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ৩1৭ 

ইং শরীরং কৌস্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 

এতদূ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তর্দুবিদঃ ॥১৩।1১ 
মহাভৃতান্যহঙ্কারে বৃদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিত্গোচরঃ ॥১৩।৫ 

ইচ্ছা ছেষঃ স্থুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধৃতিঃ | 

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্দাহতম | ১৩1৬। 
কার্ধকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে 

পুরুষঃ জুখদঃখানাৎ ভোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ১৩।২০ 
ক্ষেত্রক্ষেতওজ্ঞখ়োরেবমক্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্ররৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুধাস্তি তে পরম্‌ ॥ ১৩৩৪ 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রক্কৃতিসম্ভবাঃ | 

নিবর্স্তি মহাবাছো। দেহে দেহিণমব্যকমূ ॥ ১৪1৫ 
সত্বং স্ুথে সপ্তয়তি রজঃ কর্মণি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঙ্জক়ত্যুত ॥ ১৪।৯ 
গুণানেতানতীত্য ভ্রীন্‌ দেহী দ্বেহুসমুত্তবান্‌। 
জন্ম্বত্যুজবাহু:খৈবিম্বক্তোহমৃতমন্্রঁতে ॥ ১৪1২০ 


পাতঞ্জল যোগদর্শন 


ভারতীয় দর্শনে একটি প্রাচীন এতিহ্থ আছে যে কাপিল সাংখ্য ও পাতগ্তল 

যোগদর্শন একই মৃলতগ্ত্রের দুইটি বিশেষ প্রকাশ! সাংখ্যে তত্বালোচনাই 
প্রাধান্য পেয়েছে আর পাতগ্জল শাস্ত্রে প্রশ্নোগবিধির উপরই জোর দেওয়া 
হয়েছে । তত্ববিচারে একটি ছাড়া অপর সকল সিদ্ধান্তই সাংখ্য-পাতঞ্জলে 
সমান। পৃথক্‌ সিদ্ধান্তটি ঈশ্বরবিষয়ক | এইজন্ই প্রাচীন পন্ডিতের অনেক 
সময় সাংখ্য ও যোগ উভয়কেই সাংখ্যনামেই অভিহিত করেন । তবে ভেদ 
নির্দেশ করবার জন্য তার] কাপিলশাস্ত্রটকে নিরীশ্বা এবং পাতঞ্চজলটিকে সেশ্বর 
সাংখ্য বলে থাকেন। গীভার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের মুখে শোনা 
যায়__ 

সাংখ্যযোগে পৃধগ,বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক উভয়োধিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৫18 

যসাংখ্োঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ যোগৈরপি গম্যতে | 

একং জাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ষঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ ৫1৫ 
অর্থাৎ সাংখা ও যোগকে বালকেই পৃথক্‌ জ্ঞান করে। পণ্ডিতের] তাদের এক 
বলেই জানেন । তাদের মধ্যে একটিকে ঠিক কে জানলেই উভয়কে জানার 
ফল পাওয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনাকালে আমরাও পরবে দেখবো যে 
প্ররুতিপুরুষের দ্বৈতবাদ, বনুপুরুষবাদ কৈবল্য, চিত্ববৃত্তিনিরোধঃ বিবেকখ্যাতি 
ইত্যান্দি বহুজিছ্ধান্তই উভয়দর্শন সম্মত। তবৃও এ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য 
আমাদের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। প্রথম, প্রগ্জোগবিদ্যা হিসাবে 
যোগের ইতিহাস অতি প্রাচীন । প্রাগার্ধ মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্লার সিন্ধুপভাযাতার 
ধ্বংসাবশেষ হতে যোগীপুরুষের আবক্ষমূতি পাওয়া গেছে। তার অর্ধশিমীলিত 
চক্ষু ও জটাজুট স্পষ্টই তাকে ষোগী বলে চিহ্নিত করে। গীতাতেও ভগবান্‌ 
শরীক যোগের এক অতি প্রাচীন ইতিহাস অর্ভূনের কাছে বিবুত করেন । 
সর্গের প্রারস্তে ভগবান্‌ স্বয়ং বিবস্বানকে এবং তিনি ম্ছকে যোগ শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । মন্ত হতে পরম্পরাক্রমে রাঁজধিগণ এই গুহাবিষ্া শিখেছিলেন। 
কিন্তু কালে তা নষ্ট হয়ে যায়। এখন ভগবান স্বয়ং আগ্রহী হয়ে তা পুনরুদ্ধার 
করবেন। সেই পুরাতন যোগই শ্রারুষ্ণ অর্ুনকে শিক্ষা দিচ্ছেন । | 


৫২ সাংখ্য-পাতগরল দর্শন 


দ্বিতীয়ত, যোগ যে শুধু সাংখ্যমতাবলম্বীর কাছেই আদরণীয় তা নয়। 
বৌদ্ধ, জৈন, বেদান্ত ইত্যাদি সিদ্ধাস্তেও যোগের একটি বিশেষ স্থ'ন জাছে। 
অশ্বঘোষ তার বৃদ্ধচরিতে লিখেছেন যে বৃদ্ধদেব সাংখ্যশান্ত্র শিক্ষা করেছিলেন 
অরাঁ কালমের নিকট হ'তে এবং সে শাস্ত্র শ্িখিতে ঠার মাত্র একপিন সময় 
লেগেছিল । কিন্তু অব্নাড়ের কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কুদ্রকরামপুত্রের 
কাছে যান এবং তশ্বঘোষের মতে সেখানে ছয় বসণ শিক্ষা সমাপ্ত করে তবে 
তিনি সাধনে প্রবৃত্ত হন । এই রুত্রক্রামপুত্র যে তাকে যোগবিদ্ঞা দান ক'রে 
ছিলেন তার সপক্ষে শিল্পোক্ত তথ্যগুলি পাওয়া যায়। যোগে চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ ও সমাধির উল্লেখ পাই। বৃদ্ধদেবও আপন প্রাণায়ামাদিপূর্বক 
সমাধিসাধন করেছিলেন। মারজয়ের যে বিবরণ বৌদ্ধশান্ত্রে পাই তা হ'ল 
কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস দমশ করে ধ্যানমগ্ন হওয়া। যোগেও এই 
সাধনশিক্ষা দেওয়া হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে বুদ্ধদেব যোগের 
কঠোর আচরণ করে তাতে কিছু ফল হয় না দেখে মধ্যমার্গ ধরেন। কিন্ত 
স্মরণ রাখতে হবে যে যোগেও ব্যর্থ কঠোরতা শিষিদ্ধ আছে। পরন্ধ পালিতে 
পধানস্ুত্তে কঠোর তপস্তারই বিধান দেওয়া আছে। শীলসাধনার অঙ্গ হিসাবে 
যে সম)ক্‌ ব্যায়াম, স্মৃতি ও সমাধির উল্লেখ পাই যোগের ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের 
দর্শনীয় সাদৃশ্ত আছে। জৈন এতিহেও আছে যে বৃক্ষের অগ্রজ সমসামস্তিক 
বর্ধমান বা মহাবীর যোগবিষ্ঠায় ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন । জৈন সাধনার অঙ্গ হিসাবে 
যোগের যম নিয়মাদ্ি বিহিত আছে। চাণকাপত্তিত পরবর্তীকালে তার 
অর্থশান্্রে সাংখ্য, যোগ ও লোকাগত এই ডিনটিকেই আন্বীক্ষিকী বা 
ন্যায়োপজীবি দর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। আরও পরবতী যুগে বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অদানন্দ প্রণীত “বেদান্তসারে? যোগের প্রয়োগবিধির 
বিস্তারিত আলোচনা পাই । এই তথ্যগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে 
তাত্বিকমত নিধিশেষে প্রায় সকল প্রাচীন ভারতীয় দশনশাস্ড্েই প্রায়োগিক- 
বিদ্যা হিসাবে যোগ বিশেষ সমাধরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। বস্তত 
প্রতীচ্যে এখনও অনেক সমক্সই “যোগী” এবং “ভারতীদ্গ দার্শনিক? এই ছুটিকে 
পর্ধযায়শব্ধ বলেই অনেকে মনে করেন । অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শনের তাত্বিক ভিভি 
যে কাপিলসিগ্কান্তই হতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে 
বিস্তারিত আলোচনার সময় আমর] দ্বেখবো৷ যে যৌগের প্রয্বোগবিদ্ভার তাত্বিক 
ভিত্তি কাপিলমত ধরলে চিন্তার সঙ্গতি জতি সহজেই রক্ষ। করা যার । বোধহয় 
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এই কারণেই কালিবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বলেছেন যে সাংখ্য দুই_-অর্থাৎ 
কাপল ও পাতগ্রল-_-বঙমান যুগের ভাষায় সাংখ্য ও যোগ । 

আরও কয়েকটি তথ্য প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এখানে স্থাপন করছি । ধ্রীতীয়ধর্মের 
প্রবর্তক যীশুর জীবশ পড়লে জানা যার যে তার জীবনের একযৃগেরও বেশী 
সময় রহস্যাবৃত আছে,। এ জম্বন্ধে একটি ব্ছুলপ্রচারিত কিংবদস্তী এই যে 
তিশি এ লময়ে ভারতে এসে োগের প্রয়োগবিগ্ঠায় পাঠ শিক যান। তার 
শিল্ত প্রশিক্যর্দের মধে। গুহাহিত অবস্থায় ধ্যানধারণা জপতপ কণার একটি 
এতিহা ছিল। ইসলামধর্ষের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ যৌবনে বহুবৎসর 
মরুপ্রাস্তরে একাকী দেহজ্ঞানশূগ্ত অবস্থার দ্িব)ভাবে বিভোর হয়ে ঈশ্বরচিস্তা 
করতেন বলে শোণ। ধায়। সাধ্বী রাবেয়া সেই সময় তার এহিক শ্বাচ্ছন্দোর 
প্রতি দৃষ্টি না রাখলে তাপ প্রাণরক্ষা! করাই অসম্ভব হত। গ্রীক দার্শনিক 
পিথাগোরাস সম্পর্কেও যোগ ও ব্রন্ষচধ* আশ্রমজীবন হত্যা্দিতে পাঠগ্রহণ 
বিষয়ে লোকপ্রবাদ আছে। এ সব কাহিনীর মূলে সত্য আছে কি না জান! 
নেই । তধে এ থেকে একটি কথা নিশ্চয় বোঝা যায় যে প্রচচ্যদ্দেশের ধর্ম- 
সাধনার ব্যাপারে যোগ শামক একটি গুহ্যবিষ্ভার কথা দেশে (বিদেশে বিশেষ 
ভাবেই প্রচলিত ছিল এবং পে বিদ্যার সমাদরও কিছু ছিল। 

এইস্থত্রে 'আার একটি বিষয়ের উল্লেখও প্রাসঞ্িক হবে বলেই মনে করি। 
যোগশাস্ত্ে প্রয়োগবিধি এমনই মৃখ্যস্থানে কাছে এবং প্রয়োগের উপায় ও 
পিদ্ধি উভয় গ্রসঙ্গেই আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ভাবনার এতই নিদর্শন পাওয়া 
যাক যে প্রতীচ্যপপ্ডিতশণ অনেক সময়ই যোগ সম্পর্কে উদ্নাসিক অবজ্ঞা বা 
সন্দেহের ভাব প্রকাশ করেন । ভারতীয় কথাকাহিনীতেও ভোজরাজ, তাল- 
বেতালসিদ্ধ বিক্রম!দ্দিতা এমন কি কিঞ্চিৎ অধাচীন রাণী ময়নামতী ইত্যাদি 
সকলকেই যোগসিদ্ধ এন্দ্রজালিক ও অলৌকিক ক্ষমতাবান বলেই চিত্রিত করা 
হয়েছে । এমন কি প্রাটীন ভারতীয্ম পাসায়নিক নাগাঞ্জুনের জ্ঞানকেও “জিদ্ধাই+ 
বা ষোগবিভূতি বলেই প্রচার করা হয়েছে। অতি আধুনিককালে শ্রাক্মববিন্দের 
অলৌকিক যোগবিভূতি সম্বদ্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। 

যে কোনও গ্ররোগবিদ্যার মতই যোগও গুরুমৃখী বিছ্বা। শান্ত্রপাঠ ক'রে 
এর রহস্ সম্পূর্ণ আক্মস্ত কর! যায় ন।। পরস্ধ ধারা গুরুর নির্দেশিত পথে চলে 
এই রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ব করেন তার্দের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা না 
কর! নির্ভর করে অপরোক্ষ অনুভূতির উপর । এ অবস্থায় যুক্তির দ্বারা এ 
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সিদ্ধান্তকে বর্জন করা অসম্ভব। মননশাস্ত্রে এমন গিদ্ধাস্তকে সকলেই সন্দেহের 
চক্ষে দেখেন। কেননা 91515081199 ব! মিথ্যা প্রমাণিত হবার পথ 
খোলা না থাকলে কোনও সিদ্ধাস্তকেই যুক্তিসিদ্ধ বলে মান! যায় কি? দার্শনিক 
দৃষ্টিতে যোগের এই গুরুতর ত্রুটির জন্য আধুনিক মনের কাছে মননশান্ত্র হিসাবে 
যোগের মুল্য একটু কমে গেছে। তা সত্বেও যেহেতু ভারতীয় দর্শনচিস্তার 
সঙ্গে সাধনপ্রণালী হিসাবে যোগ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সেইজন্য 
ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সম্যকৃভাবে পরিচিত হ'তে হ'লে যোগশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ 
অধিকার থাকতেই হবে । 

যোগের মৃলগ্রস্থ পতগুলির যোগস্থত্র | সুত্রকার পঙগলি এবং পাণিগি- 
ধ্যাকরণের মহাভাষ্য রচয়িতা পতগ্রলি অভিন্ন কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। 
যোগস্থত্র চতুষ্পাদ। এই চারিটি পাঞ্দের নাম অধাধিঃ দাধন, বিভূতি ও 
কৈবল্য। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পাদ প্রাচীন--সম্ভবত খ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাববীতে রচিত। কিন্তু চতুর্ধপাদে বৌদ্ধমতের নবীন মতবাদের উল্লেখ 
আছে বলে পণ্তিতর। এটিকে অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন বছ্ধে মনে করে থাকেন । 
এই স্ুত্রের ব্যাসক্ুতভাত্য প্রচলিত আছে। ব্যাস নমটি স্পষ্টতই ব্যক্তিবিশেষের 
নাম নয়--ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের পদমর্যাধাজ্ঞাপক উপাধি । মহাভারতকাএ 
ব্যাসদদেবই যোগশ্থত্রের ভাষ্যকার ব্যাস কি না তাঠিক জান? যায় না। এই 
ভাষ্তের একটি বহুলপ্রচলিত টীকা রচনা করেছিলেন সর্ধশান্ত্রপারঙ্গম বাচস্পতি 
মিশ্র । টীকাটির নাম তত্ববৈশারদী। বিজ্ঞানভিক্ষও যোগবাত্তিক নামে ভায্- 
টাকা রচনা করেন। ভোজরাজকৃত বৃত্তিও পত্ডিতসমাজে সমাদৃত । 


প্রয়োজন 

অগ্তান্ত সকল (চার্বাক বাদে) প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মতই ষোগ- 
শাস্ত্রে সংসারকে পরিহর্তব্য বলেই জ্ঞান করা হয়েছে । সংসার তো! রোগ-- 
সকল রোগের বাড়া রোগ । এ থেকে নিরাময় লাভ করতে শা পারলে দুঃখের 
হাত হতে পরিত্রাণ নেই । আমুর্বেধ শাস্ত্রে যেমন রোগ্‌, নির্ান, আরোগ্য 
এবং ভেষজের কথা বলা হয় যোগশান্ত্রে তেমন হেয়, হেয়োৎপত্তি, হান এবং 
হানোপায়ের কথা বলা হয়েছে । ছুঃখই ষে হেয় বা পরিহ্র্তব্য দে বিষয়ে 
শান্তপাঠ করে জ্ঞানলাভ করতে হয় নশা। সহজ বুদ্ধিতেই আমরা বৃঝি ষে 
হুঃখই হেয়। তবে ছুঃখ কি এবং কোন্‌ প্রকারের হুঃখ হেয় তা শান্তর হতেই 
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জানতে হবে। ব্রিগুণ! প্রক্কতির পরিণাম এই সংসারে সকলই স্থখ, ছঃখ ও 
বিষাদের আকর। পুরুষ তত্বত নিলে'প। কিন্তু অবিবেকহেতু প্রকৃতির 
সঙ্ষে আপন তাদাত্স কল্পনা করে তার ছুঃখভোগ হয়। তবে অতীত বা 
বর্তমান ছুঃখকে হেয় বলার তো কোনও অর্থ হয় না। যাহয়েগেছেব! 
হ'তে গুরু করে দিয়েছে তাকে আমি পরিহার কগবো কেমন করে? অতএব 
একমাত্র অনাগত দুঃখই হেয় হতে পাবে । এই হেয়কে পরিহার করান একমাত্র 
উপায় তার উৎপত্তির মূলটি খুঁজে বার করে তাকে বিনষ্ট করা। যোগশাস্ত 
সেই শিক্ষাই দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাত্বিক বিচারের সাহায্যে এও প্রমাণ করে 
যে হেয়ের সমূল এবং নিবাঁজ বিন.শ বা হান সম্ভব এবং তার উপায়ও আছে। 
স্থত্রকার বলেছেন যে ভ্ষ্টা ও দৃপ্তের সংযোগই হেয়হেতু । এখানে পরষ্টা 
দৃশ্ঠ ও "সংযোগ? এই তিনটি শব্দই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে । প্রথমেই মনে 
প্াথতৈ ইবে যে দ্রষ্ট। ধর্মী এবং টচতন্য তার ধর্ম এরকম চিস্ত! ভ্রমাত্মক বলেই 
যোগশাস্ত্রে গণ্য হবে। কেননা চিৎও যা ভ্রষ্টাও তাই। তবে যতক্ষণ দৃত্ত 
আছে ততক্ষণই দ্রষ্টা। দৃহ না থাকলে “চিতিশক্তি' “চৈতন্ত” ইত্যাদি শব 
ব্যবহার কর! উচিত। দ্রষ্টাকে চিদ্রপ বলা হয়। সাংখ্যপাতঞলশান্ত্ে 
বৃদ্ধিকে দুশ্য ও পুরুষকে জ্ঞাতা বা! ভ্রষ্টা বলা হয়! এই বুদ্ধি ও পুরুষে ৮তদ 
অতি সুক্্ম এবং অবিবেকবশত আমর এদের জেদ প্রায়শই বৃঝতে পারি না। 
মনে রাখতে হবে ঘে বৃদ্ধি পরিণামী ! কেননা বৃদ্ধির বিষয় জাত ও হজ্ঞাত 
উভয়ই | কিন্তু পুরুষ অপরিণামী। কেনন! পুরুষাকাঁরা বৃদ্ধি কেবল “অ।মি 
জ্ঞাতা” এই গ্রাকারেরই হুয়-_-“আমি অজ্ঞাতা” এই আকারের হয্ব ৭1 সুতরাং 
প্রকৃত জাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ নিবিকার। বিশদ করে বললে এই দীড়ায় 
যে যে কোনও বিষয়ের বৃদ্ধি প্রথমে অজ্ঞানান্ষকাবে থাকে--বিষয়টি সেকালে 
অজ্ঞাত। যখন জ্ঞান হয় তখন বৃদ্ধি এ বিষগ্জাকারে আকারিত হয়ে 
চৈতন্তালোকে উদ্ভ/পিত হয়! বিষয়টি তখন জ্ঞাত। এই জন্যই প্রমার 
লক্ষণে অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বর কথ বলা হয়েছে । এইরকম অবস্থাতেদ স্বীকার 
করার অর্থ হল বুদ্ধির পরিণাম স্বীকার করা। কিন্তু পুরুষ সদা প্রকাশত্বরূপ। 
এই প্রকাশ সঈর্ববিষয়ক কিন্তু বুত্তিবিরহিত। এই সদাপ্রকাশরূপতাই পুরুষের 
অপরিণামিত্ব সিদ্ধ করে । আরও, বৃদ্ধি ইন্জিয়াি নানাশক্তির সাহায্যে স্থখ- 
দুঃখরূপ কল উৎপাদন করে। কিন্ত সে ফলের চরম জ্ঞাতা ব। ভোক্তা বুদ্ধি 
নয়। সেই ভোক্তা বৃদ্ধির অতিরিক্ত পুরুষ । ন্ৃতরাং বৃদ্ধি পরার্থ। কিন্ত 


৫৬ - সাংখ্য-পাতগ্রল দর্শন 


পুরুষ বা দ্রষ্টা নিজেই বিষয়ী--প্রকৃতি (বৃদ্ধি) তার বিষয়। সুতরাং পুরুষ 
্বা্থপ্রকাশ ৷ বৃদ্ধি অচেতন--এই কথাটির মর্মার্থ গ্রহণ কর! সব থেকে কঠিন। 
কিন্ত বিবেচন। করুন-যা কিছু পরিণামী তাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপ্রকাশ 
এই ব্রিগুণ থাকে। হ্বওরাং তাত্রষ্টার দৃষ্টিতে দৃশ্ত এবং দৃশ্য তো শ্বপ্রকাশ 
নয়। আর যাম্বপ্রকাশ নয় তাই অচেতন । পুরুষ ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা, সুতরাং 
সে নিত্যচেতন শ্বগ্রকাশ। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে বৃদ্ধির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ আছে 
কেনন| পুরুষ বৃদ্ধিকে উপদর্শণ কদেন। বুদ্ধিযদি সংবেদন হয় তো পুরুষ 
প্রতিসংবেত্া। এই প্রতিস-বেঞ্ডা পুরুষ শ্ববোবে প্রত্যগাত্মারূপে ভাসিত 
হ'ন। কিন্তু জ্ঞানকালে বৃদ্ধির পর্রণামী খংশ এবং পুরুষের উপদৃষ্টি অভিন্নরূপে 
অবভাত হয়-_-অর্থাৎ আমি জানছিত এবং “আমার জানা (বা বুদ্ধি) দৃষ্ট 
হচ্ছে এমন দ্রষ্টার দৃষ্টিতে যিনি দ্বগ্রকাশ" এরকম পৃথ্কৃ পৃথক বোধ জ্ঞানকালে 
আমাদের হয় না। আ্ানপ্রবাহ নিয়তই চলছে । স্ৃতরাং পুরুষ ও জ্ঞানরূপা। 
বৃদ্ধির অভেঃ প্রত্যয় বা অবিবেক অবভাগ নিম্নতই চলছে। এইটি বুঝলেই 
হুত্রকার দ্রষ্টা এবং দৃষশ্তের সংযোগ বলতে কী বুঝিয়েছেন তা বোঝা যাবে। 
ষ্টা ও দৃশ্তের সংযোগ যে আছে তা একটি তথ্য । কারণ-“আমি শরীর 
ইন্দিয়াদি জেয, ও «আমি জ্ঞাতা" আমাদের এই দুই আকারেরই প্রত্যয় হর। 
স্নতরাং “অহংতা* বা “আমিত্ব'ই জ্ঞাতা ও জেঞয়ের সংযোগস্থল । এই সংযোগ 
ব্লতে ঠিক কি বোঝায়? যখন একাধিক পৃথকৃ বস্তকে অপৃথক্‌ বা অবিরল 
বলে বোধ হয় তখন তারা সংযুক্ত এরকম বলা হুয়। সংযোগ (ক) “দৈশিক?, 
(খ) “কালিক*, বাঁ (গ) “মদেশকালিক? এই তিন রকম হতে পারে। দুইটি 
বস্ত যদি দেশে অব্যবহিত হয়ে থাকে তবে ভাদের সংযোগ দৈশিক যেমন 
ভূভলে ঘট । মন, মানসিক ভাব ইত্যাদি যে সকল বনস্তর কেবল কালিক সত্তা 
তাদের সংযোগ কালিক। যেমন বিজ্ঞানের জঙ্গে সুখাদি বেনার সংযোগ । 
একই কালে চিত্তে বিজ্ঞান ও ন্মুখ দুই ধর্ম উদিত হতে পারে না। অথচ 
“ুখকর বিজ্ঞান হ'ল” এমন বোধ তে' আমাদের প্রায়শই হ্য়। যেমন মিষ্ট 
ফল আশ্বাদন করলে যে স্বুখনর বিজ্ঞান হয় তাঁকে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে 
প্রথমে মিষ্টফলটির বোধ হয়_তারপর স্ুখবোধ হয়। এই স্থলে" ছুটি কৃতি 
্বীকার করতে হবে--একটি বিষয়াকারা বৃতি-্ার অনটি সুখকারা বৃঙি। 
এই ছুই বৃত্তি এককালে হওয়া অসম্ভব । সুতরাং স্বীকার করতে হবে ত্য নিশ্চয় 
একটি আগে এবং একটি পরে হয়েছে। কিন্তু তাদের এই কালিক ব্যবধান 
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আমরা লক্ষ্যই করি না। যাত্রা দেশকালাতীত সত্তা যেমন মূল প্রষ্টা ও মূল 
দৃশ্ত তাদের যে সংযুক্ত বলে বোধ হয় তা অদেশকালিক সংযুক্তি। তবে 
'অসংযুক্ত তত্বের সংযোগের বোধ বিপধাসমাত্র। মূল দ্রষ্টা স্থানকালব্যাপী 
হতে পারে না। কেনন। সাংখ্য-পাতগ্লমতে দেশ ও কাল প্ররুতিএই স্বরূপ | 
মূলত্রষ্ট বা দৃক অতি অবশ দে*কলাতীত পদার্থ । মূল দৃশ্তাও শ্ত্যিপরিণাম- 
মাত্র--পরিণামী ধর্মী নয়। ন্ুতরাং মৃলঘৃষ্ক€ কালাতীত সত্তা । এই দেশ- 
কালাতীত ব্রষ্টা ও দৃশ্য পৃধক্‌ অথচ তাদেও অপৃক ভান করা হ'ল বিপধয়। 
স্থতপাং অবিদ্যাই এই ভ্রষ্টা ও দৃশ্তেব সংযোগের মূল । এই স'যোগের বোধ 
কার হয়? আমিই এর বোদ্ধা। কারণ আমিই মনে করি যে "আমি 
শরীরাদি*_-'আমি জ্ঞাতা, | এখন আশঙ্কা হয় যে 'আমি” তো এ সংযোগের 
ফল তাহ'লে আমি কিরকম করে এ সংযোগের বোদ্ধা হব? উত্তরে বলা 
যায় যে সংযোগ হয়ে গেলে “আমি* হই এবং আমিই তখন তা বুঝতে পাবি-- 
এরমধ্যে আশ্চধ হবার তো কিছু নেই। এ সখোগন্ধপ 'অবিবেকের বিক্ুদ্ধভাব 
হচ্ছে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পৃথকৃত্ববোধ বা বিবেকজ্ঞান। পুরুষ এই সংযোগ 
ও বিয়োগ উভয়েরই সাক্ষী । সংযুক্ত থাকঞ্জে ব| সংযুক্ত বলে মনে হ'লে 
বস্তদের গুণের অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এইজন্যই ত্ুষ্টা ও দৃশ্বকে সংযুক্ত 
মনে করলে রষ্টীকে দৃশ্যের মত এ দুশ্বাকে দ্রষ্টাক্ট মত দেখায়। এইভাবেই 
বৃদ্ধিকে চেতন বলে ভ্রম হয় এবং আমি ও আমিত্ব হতে জাত প্রপঞ্চের স্থাস্ট 
হয়। দৃগ্তের যূলরূপ অব্যক্ত । ত্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট না হলে দৃশ্য অর্যক্তই থাকে। 
এইজন্াই দৃশ্ত ত্বতন্ত্র হয়েও অন্যারদীনঃ পরার্থ। পুরুষ কিন্তু জ্ঞরূপে চিতিশক্তি- 
রূপে চিত্ববৃত্তির সাক্ষী--সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বপ্রকাশ। 


দৃক্দৃশ্টের সংযোগরূপ অবিবেকই যখন কেয়োৎপত্তির কারণ তখন 
প্রকৃতি হতে পুরুষের বিবেকখ্যাতিই হানেব উপায়। প্রক্তিপুরুষে অধিবেক 
বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়। বুদ্ধি যেহেতু প্ররুতির সত্বগ্চণপ্রধান বিকৃতি 
সুতরাং দ্রষ্া পুরুষ সেই স্বচ্ছবৃদ্ধিতে যখন প্রতিফলিত হয় বৃদ্ধি খেন চেতনায় 
মাঁন হয়ে ওঠে । বুদ্ধির সঙ্গে অনুস্থ্যত অহঙ্কার তখন “আমি জানছিঃ “আমি 
করছি? ইত্যাকার ধারণ করে এবং সকল প্রকার সাংসারিক স্ুখছুঃখের 
উৎপত্তির মূল হয়ে ঈাড়ায়। অতএব এই চঞ্চল মন? বুদ্ধি, 'অহঙ্কারকে বশীভূত 
এবং স্থির না করতে পারলে জড়া বৃদ্ধি থেকে দ্রষ্টা পুরুষকে বিবিক্ত করা যাবে 
না। এইজন্যই যোগী সর্বতোভাবে চিত্ববৃত্তিগুলিকে নিরদ্ধ করবার প্রয়াস 
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করেন । সাধারণ্যে একটি ভ্রাস্তধারণ। প্রচলিত আছে ষে যোগী ঈশ্বরের সঙ্গে 
যুক্ত হবার সাধনা করেন। কিন্তু যোগীর লক্ষ্য ঈশ্বপ্রাপ্তি নয়। তার লক্ষ্য 
আত্মার স্বরূপ জেনে তাতেই অবস্থান করা । সংক্ষেপে যোগশান্ত্রের গ্রয়োজন 
ও লক্ষ্য এই | 


সমা!ধপাদ 
চিত্তবৃত্তি, চিন্তভূমি ও বৃত্তিনিরোধ 

স্থত্রকার যোণের লক্ষণ দিয়েছেন__যাগশ্চিত্ুবৃত্তিনিবোধঃ | সুতরাং 
প্রথমেই চিত্ত কি, বৃত্তি কি, তাঁর নিরোধই ব1কি ও তা কেমন করে করা যায় 
এই প্রশ্নগুলির উত্তর চাই । পাঁতগুল দর্শনে প্রকৃতির কতকগুলি বিকার "একত্রে 
চিত্ত শব্বের অভিধেয় বলে গণ্য হয়। এই বিকাবগুলি হ'ল মন, বৃদ্ধি, এবং 
অহঙ্কার । চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয় চিত্তভূমি। এই 
ভূমি পাচ প্রকার-ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ। একাগ্র, নিরুদ্ধ | 

যে চিত্ত অস্থির॥ চঞ্চল, অতীন্দ্রির বিষয়ে চিস্তা করার মত স্ৈর্য বা ধীশক্তি 
যার নেই সেই চিত্তই ক্ষিপ্তভৃমিক | ক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে তত্বগুলি ( অর্থাৎ 
পুরুষ, প্রক্কাতিঃ ঈশ্বরাদি ) অচিন্ত্য বলে মনে হয়। সংসারে অধিকাংশ চিত্তের, 
অবস্থাই এই । 

ষে চিত্ত হীন্দ্রয়বিষয়ে এতই মুগ্ধ যে সে তত্বচিস্তায় অক্ষম সে মুঢ়ভূমিক | 

বিক্ষিপ্ত চিত্তের সঙ্গে ক্ষিপ্চের ভেদে এই যে ক্ষিগ্ত সদাই অস্থির, চঞ্চল । 
বিক্ষিপ্ত কিন্ত সময়ে সময়ে স্থির সময়ে সময়ে চঞ্চল। ক্ষি্ধ ও মুঢ় চিত্ত তত্ব- 
চিন্তায় অক্ষম। তাদের সমাধি হতেই পারে না। কিন্তু বিক্ষপ্ত চিত্ত মাঝে 
মাঝে অল্পক্ষণের জন্ক সমাহিত হলেও হতে পারে । 

ষে চিত্তের অগ্র বা অবলম্বন এক তাই একাগ্র চিত্ব.। সাংখ্যপাতঞ্জলমতে 
বিষয়ের সান্নিধ্য গমন করে চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হয় । একেই চিত্তের 
বৃত্তি বল৷ হয়। একটি বৃত্তি লয় পাবার পর যর্দি পুন্রাম্ব সেই বিষয়াকাতেে 
বৃত্তিই ওঠে এবং পরম্পরাক্রমে এইভাবে একই বিষয়াকারে বৃত্তি দীর্ঘকাল ধরে 
থাকে তাহলে বল! হয় চিত্ত একাগ্র হয়েছে। এই অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত, 
সমাধি হয়। 

শেষে যখন অভ্যাসঘ্বার! চিত্তের সকল বৃত্তিই শিরুদ্ধ করে চিত্তকে সম্পুর্ণ 
স্থির রাখ! হয় তখন চিত্তের নিক্ুদ্ধভূমিক অবস্থা হয়। এই নিরুদ্ধভূমিতে 


পাতগ্জল ফোগদর্শন ৫৯ 


অবস্থিত চিতই কৈবল্যলাতে সক্ষম হয়) নিরুদ্ধভূমিক সমাধির নাম অসম্প্র- 
জ্ঞাত সমাধি । 

সকল জীবের চিত্তই স্থলত এই পাঁচ অবস্থায় অবস্থিত থাকে । সম্প্রজ্ঞাত 
এবং অমম্প্রজ্ঞাত উত্তরপ্রকার সমাধিকেই যোগ বলা হয়। প্রকাশ, গ্রবৃততি 
ও স্থিতিশীলত্ব চিত্তের এই তিন স্বতাব আছে বলে যোগশাস্ত্রে চিত্তকে সত্ব 
রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্বক বলে মনে করা হয। যখন চিত্তে আর লেশমাত্রও 
অস্ট্রৈবূপ রজোগুণেব মল থাকে না তখন চিত্ত ম্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়ে কেবলমাত্র 
বৃদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিযুক্ত হয়ে ধ্যানোপগত হয়। এই বিবেকখ্যাতিকে 
যোগশাস্ত্রে পরমপ্রসংখ্যান নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে 
হবে যে চিতিশক্তি-বা দৃক বা দ্রষ্টা পুরুষ পরিণামরছিত, নিক্ষিয়, নিলিপ্ত, 
শুদ্ধ ( অর্থাৎ সাত্বিক প্রকাশের মত চলনশীল ও আবরণশীল নয় ) এবং অনস্ত 
( অর্থাৎ অস্ত পদার্থের সহিত সংযোগরাঁহত )। অতএব সত্বগুণপ্রধান 
পরমপ্রসংখ্যান বা বিবেকবৃদ্ধিও যোগীর শেষ লক্ষ্য হতে পারে না। এই 
বিষেকখ্যাতিতেও যখন বৈবাগা জন্মায় তখনই কেবল অসম্প্রজ্ঞাত শিরুদ্ধ 
নিবাঁজ সমাধি সম্ভব হয়! 

বৃদ্ধির প্রকাশ ও চিতিশক্তির প্রকাশের তেদ এই যে চিতিশক্তি স্বপ্রকাশ, 
বুদ্ধির প্রকাশ কিন্ত প্রকাশক পুরুষের যোগেই সম্ভব হয়। তাছাডাও বৃদ্ধির 
প্রকাশ সাধারণত রূজো ও তমোগুণের দ্বার অল্পাধিক আবৃত ও চঞ্চল । এই- 
জন্যই বৃদ্ধিব প্রকাশ্য বিষয়ও পরিচ্ছিন্ন নশ্বর চঞ্চল । বিপরীতদ্দিকে চিতিশক্তির 
প্রকাশ স্থির, স্মনাবৃত, আবনশ্বর, স্বপ্রকাশ। বৃদ্ধি চিতিশক্তির দৃশ্বা। কেননা 
বুদ্ধির প্রকাশের জন্য চিতিশক্তির অপেক্ষা থাকে । কিন্তু চিতিশক্তি কারও 
দৃশ্য নয়। প্রথমে লম্প্রজ্ঞাতসমাধি হয়ে সত্বগুণপ্রধান বৃদ্ধির আলোকে ধেযয় 
বিষয়ের গ্ররুষ্ট। সর্বতোম্বধী ও স্থপ্মাতিত্ক্ষ জ্ঞান হয়। পরে পরবৈরাগ্য- 
পূর্বক এই জ্ঞানবৃত্বিকেও নিরুদ্ধ করে যখন স্বপ্রকাশ চিৎ বাদ্রষ্টার আলোকে 
আবৃদ্ধি সমন্তই প্রকাশিত হয় তখনই অসপ্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি না হ'লে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
অবস্থায় ক্লেশসকল ক্ষীণহয় ও কর্মবন্ধন মুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল যাকে 
নিকরুদ্ধ করতে হবে সেই চিতবৃত্তি বলতে কি বোঝায়? পাতগুল মতে চিত্তের 
পাচ প্রকার বৃত্তি হতে পারে । যার দ্বারা যা বর্তমান বা জীবিত থাকে তাই 
তার বুতি-_-যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি। চিত্তের বাত হল জ্ঞানরূপ অবস্থা 


৬ সাংখ্য-পাতগুল দর্শন 


সকল। যোগের ভাষায় পুরুষের ছ্বারায় পরিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধকেই 
বৃত্তি বলা হয়েছে । এই অবস্থাগুলির অতাবে চিত্ত লীন হয়ে যায় তাই 
তাদের নাম চিত্তবৃত্তি। সৎকার্ধবাদী সাংখ্য-পাতঞজল দর্শনে “লীন হওয়ার 
অর্থ এইবপ-_বস্ত্ডলি তাদের কারণেই ব্যক্তবূপমাজ । কার্ধে কারণাতিরিক্ত 
নূতন কিছু থাকতে পারে না । এ কার্গুলি বিপরীতত্রমে ধখন তাদের প্রতি 
বা কাব্ণে প্রত্যাবর্তন করে (যেমন ত্বর্ণালঙ্কাব্গুলি ম্বর্ণপিণ্ডে) তখন আমরা 
বলি তাদের নাশ” হ'ল ব' তাঁর লীন হয়ে গেল। যখন বিবেকখ্যাতি হয়ে 
পুরুব প্রকৃতি সংযে!গের নাশ হয় তখন চিত্ত মুল প্রক্কৃতিতে লীন হয়ে থাকে। 

যোগশাস্ত্রে পাঁচটি বৃত্তির উল্লেখ পাই--ষথা (ক) প্রমাণ (খ) বিপর্যয় 
(গ) নিকল্প (ঘ) নিব! (উ) স্মৃতি । এর প্রত্যেকটিই ক্রিষ্ট বা অক্রিষ্ট হতে পারে । 

(ক) প্রমাণ বলতে যোগে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটিকে 
স্বীকার কর! হয়েছে । 

প্রত্যক্ষ গ্রধানত বিশেষ বিষয়ক কিন্ক অনুমান এবং আগমপ্রমাণের বিষয় 
সামান্য । “বিশেষ বলতে কি বুঝবো? এ প্রসঙ্গে দুটি শব্দের অর্থ জানা 
প্রয়োজন-__“মৃতি? ও «ব্যবধি | প্রত্যেক বস্তর অন্য সব বস্তর থেকে পৃথক্‌ 
যে শব্ধম্পর্শরূপার্দিগুণ তাই তার মৃত্তি। আর “বাবধিঃ অর্থে আকার । 
এখন, যে কোনও একটি বস্ত যেমন একখানি পুস্তককে যদি দৃষ্টাপ্ত হিসাবে 
নেওয়' যায় তাহলে দেখি যে তার মুষ্টি এবং আকার শত শত শবে 
পাহাযোও যথাযথ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু স্বচক্ষে দেখলে তৎক্ষণাৎ তার 
জ্ঞান হয়। এইজন্যই জদ্ধকে বঙের বর্ণনা দিয়ে রঙের জ্ঞান বা বধিরকে 
শব্দেব বর্ণন! দিয়ে শের জ্ঞান দেওয়া যায না। এইজন্যই বলা হঞ্ষেছে যে 
প্রত্যক্ষ প্রধানত বিশেষবিষয়ক। প্রত্যক্ষে অবশ্ত সামান্যজ্ঞান একেবারেই 
থাকে না এমন বলা যায় নাঁ_কিন্ত প্রাধান্য থাকে বিশেষজ্ঞানের | অন্থমান 
এবং আগমপ্রমাণে ঠিক এরা বপরীত | অর্থাৎ সেখানে জ্ঞানের বিষয় 
সামান্যমাত্র। প্রতাক্ষে গ্রথমত দ্রষ্টা ও দৃহ্োর পৃথক্‌ উপলব্ধি হয় না। ন্যায়- 
মতে ঘটের প্রতাক্ষকাল্দে “ঘট আছে” এই রকমই উপলদ্ধি হয়। অবশ্ঠা অন্- 
বাবসায়রূপ গ্রত্াক্ষকালে আমি ঘট “দেখছি” এইভাবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা ও জ্ঞান 
তিনের উপলব্ধি হয় | কিন্তু যোগমতে জ্ঞান অর্থে চিত্তবৃত্তি_এব" এই চিত্ব- 
বৃত্তি উৎপত্তিকালেই পুরুষের আলোকে উত্তাসিত। সুতরাং প্রত্যক্ষে জ্ঞাতা 
জ্ঞেয় জ্ঞান তিনই প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে ষে চিত্তের তো নান! 


পাতঞগ্জল যোগদশ্ন ৬৯ 


বৃতি হয়__তবে কি চিত্ত এক নয়, নানা? আরও আশঙ্কা হয় যে দ্র্টা পুরুষ 
যখন এই নানাবৃত্তির প্রকাশক তখন বিষয়ের নানাত্ব কি পুরুষেও নানাত্ব বা 
পরিণাম আনে? যোগে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে নানাত্ব থাকে ইন্ড্রিয়ে ও 
অস্তঃকরণে। 

প্রত্যক্ষগ্রমাণের জালোচনাকালে প্রাসঙ্গিকভাঘে জনুমানপ্রমাণ সম্থদ্ধে 
যে আলোচনা কর! হ'ল তার বেশী আলোচনা বিশেষ ফলপ্রস্থ হবে না 
বিবেচনায় এ বিষয়ে আর কিছু বললাম না৷ অন্ুমানপ্রমীণের বিশদ 
আলোচনার জন্য ন্যায় ও সাংখাশাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্তকর্তব্য । আঞ্চ বা 
যথার্থবস্তা পুরুষ যখন দৃষ্ট বা অনুমিত বিষয়ে ধাঁক্য উচ্চারণ কবেন তখন সেই 
শব্দের অর্থবিষয়ে শ্রোতার চিত্তে থে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাই শ্রোতার আগম- 
গ্রমাণ। 

ইন্দ্রিয়াদির দোষ ঘটলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়। সাধ্/-হেতু-সন্বদ্ধ-জ্ঞানের 
দোষ ঘটলে অঙ্গমানের দোষ হয় এবং আগমের বক্তা বদি জজ্ঞ বা শ্রবঞ্চক হয় 
তবে আগমও হুষ্ট হয়। 

বিপর্যয় নামক দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তি হচ্ছে ষে কোনওরকম ভ্রাস্তজ্ঞান। অবশ্য 
যোগীরা যে সমস্ত বিপর্যয় বা ভ্রাস্তজ্ঞানকে দুঃখের মূল স্থির করে শিরোগ্ছব্য 
বলেছেন তারা পঞ্চ ক্লেশবপ বিপর্যয় যথা_(ক) অধিদ্থা (খ) অশ্মিতা (গ) রাগ 
(ঘ) ছ্বেষ ($) অভিনিবেশ। এই ক্রেশগুলির বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ 
আলোচন] করা হবে । 

তৃতীয় চিত্ববৃত্তি বিকল্পের বিষয়ে হুত্রকার বলেছেন--_শব্দজ্ঞা নান্ুপাঁতী 
বস্তশৃন্যো বিকল্পঃ। অর্থাৎ বিকল্প একপ্রকার জ্ঞান যার বিষয় অবস্ত--অথচ 
শবকজানের মাহাচ্যে বিকল হতে বাক্য ব্যবহার হয্ব। অনেক শব বা বাক্য 
আছে যাদের অভিধেয়ের বাস্তব কোনও সত্তা নেই। অথচ এঁপব শব্দ বা 
বাক্য শুনলে একপ্রকার অন্ফুট জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে হয়। এ ্বত্বিগুলিই 
বিকল্পবৃত্ধি। বিকল্প তিন প্রকার হতে পারে-_বস্ত্-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও 
অভাব-বিকল্প । বস্ত-বিকল্পের দৃষ্টান্ত--রাহুর শির, পুরুষের চৈতন্ঠ ইত্যাদি 
রা ও তার শির ছুই নয় এক । সুতরাং এখানে ভেদরচনাকল্পে সম্বন্ধে যগীর 
ব্যবহার বৈকল্পিক। চৈতন্য ও পুরুষের সন্বদ্ধেও এ একই বর্তব্য। ক্রিয়া- 
বিকল্প যেমন যখন বল! হয় লোকটি না নড়ে স্থির হয়ে আছে। এই “স্থির 
হয়ে থাকাঃ বা না নড়া” তো কোনও ক্রিয়া নয়। অথচ যেন লে একটি ক্রিয়া 
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করছে এইরকম বোধক একটি বাক্যের এখানে বৈকল্িক ব্যবহার হয়েছে। 
অভাববিকল্পের দৃষ্টাপ্ত-_ঘখন বলা হুয় “পুরুষ উৎপত্তি ধর্ম শূন্য” ৷ শুন্যতা ব৷ 
অভাব অধিকরণ শ্বরূপ। তার তে! কোনও পৃথক সত্তা নাই । সুতরাং এ 
বাক্যটি ব্যবহার করলে শ্রোতার চিত্তের একটি বৈকল্পিক বৃত্তি ঘটে । কিঞ্চিৎ 
বিবেচনা করলে অবশ্ব ক্রিন্বা-বিকল্প ও অতাব বিকল্প একই বলে প্রতিভাত 
হবে। যেমন লোকটি স্থির_-এর অর্থ হল তার গতির অভাব আছে। 
যষোগমতে অভাব অধিকরণন্বর্ূপ। সুতরাং লোকটি ও তার গতির অভাব 
অভিন্ত। অথচ লোকটির সঙ্গে তার গতির অভাঁব বা স্থিরতার ধর্মধর্মী সন্ন্ধ 
বৃঝিয়ে বাক্যটি বলা হয়েছে । যেখানে কেবল এক আছে ছুই নেই সেখানে 
সন্বন্ধও থাকতে পারে না। অতএব এস্থলে অবাস্তব সন্বদ্ধের একটি বৈকল্পিক 
আকার দেখছি। আবার “পুরুষ উৎপত্তি ধর্ম শন্য' স্থলেও পুরুষের সঙ্গে 
উৎপত্তি ধর্ষে অভাবে অভেদই যোগমতে শ্বীকৃত। অথচ বাক্যটিতে পুরুষের 
সঙ্গে উৎপত্তি ধর্মশূন্তার ধর্মধর্মীভাব বোঝানো হয়েছে। অতএব বিকল্প 
দুই প্রকারের স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত-_বস্তবিকল্প ও অভাববিকল্প। 

এই বিকল্প বৃত্তির শ্বীরতি দ্বারা যোগদর্শনে ভাষা ব্যবহার এবং প্রসঙ্গত 
মানুষের চিত্তের ক্ষমতা বিষয়ে একটি মুল্যবান সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে। বিষয় 
হ'তে স্বাতন্ত্র ঘোষণ। করে কল্পনা করবার স্বাধীনতা মানবমন ব1। চিত্তের আছে 
কি নেই এনিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়প্রকার দর্শনেই বিভিন্ন মতগ্রকাশ 
করা হয়েছে। প্রাচ্য উদয়ন ও প্রতীচো ব্াসেল এক বিশেষ কৌশল প্রয়োগ 
করে অবস্তর জ্ঞানকে বস্তর জ্ঞানরূপে দেখিয়েছেন । অবস্তকে তার] জ্ঞানের 
বিষয়রূপে শ্বীকার করেননি । যোগশান্ধ সম্মত বিকল্পকেও তারা সদ্‌বিষয়ক জ্ঞান 
বলেই মনে করবেন ! কিন্তু পাশ্চাত্যের 82155018119 দর্শনে যেমন যোগ- 
শান্ত্রেও তেমন চিত্তের £0(6176101. বা বিকল্প বৃত্তিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে। নচেৎ তারা বস্তশূন্ত অথচ শবজ্ঞানান্ুপাত্তী এই বিকল্পবৃত্তির কথা 
বলতেন না । অথচ সাংখ্যের মত যোগও জ্ঞানবিষয়ে বস্তত্বাতত্্াবাদ ই (1921195) 
সমর্থন করেন ! বিপর্ধন্ন ব1ভ্রমের থেকে বিকল্পের ভেদ এই যে বিপর্যয় দ্বার 
বাবহার ব। ভাব বিনিময় সিদ্ধ হয় না কিন্তু বিকল্লের ছ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয়। 
আরও বিকল্প বাধিত হয় নাঃ বিপর্যয় বিপরীত নিশ্চয় দ্বারা বাধিত হম্ব। 

চতুর্থ চিত্তবৃত্তি নিদ্রা । নিদ্রাকে স্ুত্রকার অভাবপ্রত্যয়ালম্বন। বৃত্তি 
বলেছেন। এখানে পুর্বপক্ষ আশঙ্কা করতে পারেন যে চিত্তবৃত্তি মাই কোনও 
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না কোনও প্রকার প্রত্যয় । অথচ নিদ্রা তো প্রতায়ের অভাব । তবে 
নিত্রাকে চিত্ববৃত্তি বলবে! কেমন করে ? এর উত্তরে স্থত্রের ভাষ্যকার বলেন যে 
নিদ্রাকালে ফ্রি কোনও প্রত্যয়ই না থাকত তবে নিদ্রাভঙ্গ হলে নিদ্রাকালীন 
তামসভাবের ম্মরণ হ'ত কেমন করে ? শ্ৃতি বিষয়ে 'এই নিয়ম যে যে বিষয়ের 
অক্মভব হয়েছে কেবলমাত্র সে বিষয়েরই স্থৃতিজ্ঞান সম্ভব । অনন্ুতূত বিষয়ের 
স্বৃতি হতে পারে না। নিদ্রীর পূর্বে শরীরের ষে আচ্ছন্নভাব বোধ হয় তাই 
তমঃ। সেই তমোগুণই গাঢ়তর হয়ে নিদ্রায় পর্যবসিত হয় । এই তমোগুণের 
ফলে সকল বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যযাভাব ঘটে । এই অভাব বা তমঃ 
যে বুত্তির বিষয়ীভূত চিত্তের সেই বৃত্তির নামই নিদ্রা! আশঙ্কা কৰা যায় যে 
সমাধিকালে নিরুদ্ধ অবস্থায় তো যোগী বাহাপ্রতায়হীনই থাকেন। তবে কি 
নিদ্িত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ বলবো? এর উত্তরে বল! য় যে নিদ্রা অবশ ও 
অশ্বচ্ছ, অপিচ সমাধি স্ববশ ও ন্বচ্ছ স্থিরভাব। সমাধিকালে সকল চিত্তরত্তির 
মত নিদ্রাও যোগীর নিরোদ্ধব্য। গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ বলেছেন_-যা নিশা 
সবভূভানাং তন্তাং জাগতি সংযমী 1, 

পঞ্চম চিত্তবৃত্তি শ্বতি। স্ুত্রকার বলেছেন অন্ৃভৃত বিষয়ের অসম্প্রমোষ 
শ্থতি। অজন্প্রমোষ শব্দটির অর্থ নিজন্বমাত্র গ্রহণ, পরস্থের অগ্রহণ। য| 
অনুভূত হয় তদনুরূপ সংস্কার উত্পন্ন হয়--জ্ঞানের এই শ্বাভাবিক নিয়ম | এই 
সংস্কার পরে কোনও সময় উদ্বদ্ধ হলে তার প্রত্যয্বকেই স্মৃতি বলা হয়। যেমন 
আজ এই বইটি দেখলাম । কাল এটির সন্বপ্ধে কোনও আলোচন' হচ্ছে শুনে 
আমার পূর্বসংস্কার উদ্ব,দ্ধ হ'ল এবং আমার ইত্যাকার স্মৃতি হল যে এই সেই 
বইটি যেটি আমি গতকাল দেখেছিলাম । যখন অনুভব হয় তখন গ্রাহ 
বিষয়টিরই:প্রাধান্ধ থাকে । অর্থাৎ বইটিই প্রধানতঃ অন্ুতৃত হয়। “আমি বইটি 
জানছি” এই প্রতায়টি অন্ুস্থাত থাকলেও সে বিষয়ে আমরা সর্বদ! অবহিত 
থাকি না । অর্থাৎ গ্রহথণটি গ্রাহেব তুলনায় গোঁণ থাকে। স্থতিজ্ঞানও প্রধানত 
গ্রাহৃবিষয়কষপ্দিও গ্রহণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা এক্ষেত্রেও করা হয় না। 

এখন প্রশ্ন হ'ল এই চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ কী করে করা যাবে? স্ত্রকার 
এ ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন-_-অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বার | বৈরাগ্য ছু"প্রকার-_ 
বশীকার বা অপর ও পর বা ধর্মমেঘ । ভোগের বিষয়গুলিকে ছুই ভাগে তাগ 
করা যায--€ক) দৃষ্ট অর্থাৎ যা সাধারপ লৌকিক অভিজ্ঞতায় গম্য। 
খে) আহ্ছশ্রবিক অর্থাৎ শ্রতির উপর আস্থার ফলে যে বিষয়গুলির সম্বন্ধে 
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আমাদের জ্ঞান ও আকর্ষণ হয়। দৃষ্ট বিষয় যথ। অন্ন, পান, বস্ত্র, শয্যা গৃছঃ 
রথার্দি। আল্ুশ্রবিক বিষয় যথা ন্ব্গ, প্ররূতিলয়ঃ বিদেহুলয় ইত্যাদি । 

এই সকল বিষয় যখন আমাদের আদুত্তে আসে তখনও যদ্দি তত্বজ্ঞানের 
ফলে আমর! তাদের দোষ দেখে তাদের প্রতি বি€ক্ত বা নিরাসক্ত হয়ে থাকতে 
পারি তবে আমাদের চিত্তে বশীকাঁর বৈরাগ্য হয়েছে বলে বোঝা ষাবে। এই 
বিষয়গুলি আপাতমনোরম হলেও এর! ত্রিতাপের আকার। এই ত্রিতাপ 
হু'ল--কে) তাপ ছুঃখ, (খে) পরিণাম দুঃখ ও (গ) সংঙ্কার দুঃখ । সংসারে 
ভোগন্্খ অর্ধদাই অপরের ঈর্ধাঞ্থেষের কারণ হয়। তজ্জনিত যে ছুখে তাকে 
বলা হয় তাপছুঃখ। যে কোনও ভোগ্যবস্তরই ক্ষয় আছে--পরিণাম আছে। 
তজ্জনিত ছুঃখই পরিণাম ছুঃখ। অনিত্য ভোগ্যবস্ত ভোগজনা সংস্কার বার 
বার প্রবৃত্তির উদ্রেক করে এবং বার বার অনিত্য বস্তলাভের চেষ্টায় প্রযোজিত 
করে। এই হু'ল সংস্কার ছুঃঘ। যোগীর দৃষ্টিতে সকল তোগ্যবস্তই এই 
ব্রিতাপের আকর । ন্ুতরাৎ তিনি বিষয়ে নিলিপ্ত হতে পারেন । তবে 
এও বিবেচ্য যে রাগ যেহেতু অন্তঃকরণের ধর্ম বৈরাগ্যও তাই হতে বাধ্য। 
রাগবশত প্রবৃত্তি এবং বৈরাগ্য শিবৃত্তি হয়। 

পরবৈরাগ্য আরও উচ্চন্তবের অবস্থা । যে বুদ্ধির ছ্বারা পুরুষতত্বের 

সাক্ষাৎকার হম তাকে অগ্রাযা বুদ্ধি বা চরম জ্ঞান বলে। পুরুষ সাক্ষাৎকার 
হলে ত্রিগুণাপ্রককৃতি থেকে পুরুষের বিবেকথ্যাতি হয় এবং আম্ুষঙ্গিকভাবে 
দুঃখের আত্যপ্তিক নিবৃত্তি ঘটে। পরবৈরাগ্যের ফলও দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি! সুতবাং পরবৈরাগ্য এবং নিরুপপ্রবা পুরুষ্খ্যাতি বাঁ চরমজ্ঞান 
নিত)সহচর--অবিনাভাবী । পরবৈরাগ্যে প্রবৃত্তির আত্যস্তিক নাশ হয়। 
্রবত্তিহীন অথচ জাড্যহীন চিত্তাবস্থাকে শুদ্ধজ্ঞানই বল! উচিত। কিন্ত পর- 
বৈরাগ্যে খ্যাতি বাঁ জানবিষয়েও বৈবাগ্য দেখা যায়। 

অভ্য!স ও বৈরাগেের দ্বারা চত্রবুত্তিগুলি নিক্দ্ধ হ'লে প্রথমে জন্প্রজ্ঞাত 
সমাধি হয় । বিবয়তেদদে এই সশ্প্রজ্ঞাত সমাধি চারপ্রকার-_(ক) সবিতর্ক 
(খ) সবিচার (গ) সানন্দ (ঘ) সাম্মিত। এদের বিষয় যথাক্রমে বিতর্ক, 
বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা। 

সাধারণ ইন্জিয়ের ছার! যে সকল বিষয় গৃহীত হয় তার! গুল বিষয়--যেমন 
গো, অশ্ব, ঘট, পটাদ্ি। এইসব গুল বিষয় যখন শব্ধবাচ্যরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার 
বিষয় হয় তখন সেই সমাধিকে বলা হয় সবিতর্ক সমাধি । অর্থাৎ সবিভর্ক 
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সমাধি অবস্থায় যোগীর কোনও একটি শব্দবাচ্য দুল বিষয়ের পুঙ্থানুপুহ্থ গ 
ওতপ্রোত সম্যক্‌ প্রজ্ঞা হয়। 

পুলবিষয়ক সমাধি আন্ত হলে যোগীর বিচারবিশেষের ছারা তন্মাভ্রা্ি 
কুক্বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হয় । একেই বলে সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিচার 
সমাধিতেও বাচকশবের অপেক্ষা থাকে কারণ শব্ধ ব্যতীত বিচার হয় না । 

সানন্দ অবস্থা! অপেক্ষাকৃত উচ্চন্তরের । এই অবস্থায় বাচকশব্দের তত 
অপেক্ষা নাই । আমাদের শরীর জ্ঞানেজ্িয়, কর্ষেন্দ্রি়। চিত্ত ও প্রাণেন্ব 
অধিষ্ঠাতা। অভ্যাসের ফলে এই সকল করণাদির সহিত অধিষ্ঠাতা শরীরের 
যখন বিশেষ একপ্রকার স্থ্র্য সিদ্ধ হয় তখন এক সর্বব্যাপী সাত্বিক স্থথ অনুভূত 
হয়। সর্বশরীরের এ আনন্দময় সাত্বিক তাবের সহজ বোধই সানন্দ সমাধির 
আলম্বন। 

সাশ্মিত সমাধির আলম্বন হচ্ছে মহান্‌ আত্ম! বা ব্যবহারিক গ্রহীতা ॥ 
এই ব্যবহারিক গ্রহীতা কিন্তু শ্বরূপতঃ পুরুষ নন্‌। সাংখ্যে একে মহত্ত্ব বল? 
হরেছে। “অন্মিতা' মাত্র বা 'আমি+ এই ধোধ মানেই সাশ্রিত সমাধির বিষয় । 
এটি বৃদ্ধির অভিমান । সত্বগুণপ্রধান বলে একে পুরুষ বলে ভ্রম হয়। যাই 
হোক্‌ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির এই সাশ্মিত অবস্থাই সর্ধোচ্চ । তবুও ম্মরণে রাখন্ডে 
যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরোধ অসম্পূর্ণ থাকে । কেননা অত্যস্ত সুম্ 
আকারে এবং স্থিরভাবে হলেও বিষয়াকার আলম্বন যেহেতু থেকেই যায় 
সেহেতু জন্প্রজাত সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি কখনওই সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হস্তে 
পারে না। 

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পূর্ণ নিরালম্ব_-পরবৈরাগ্যের বা নিরুপপ্রবা বিবেক- 
খ্যাতির অভ্যাসসাধ্য সংস্কার । আমরা দেখেছি যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিস্তে 
নুলতত্ব হতে ক্রমান্বয়ে অস্মিতাবে চিত্ত সমাহিত হয়। জস্মিাবে অবস্তই 
স্ুল ইক্জিয়জাত জ্ঞান থাকে না-তবে সে অবস্থায়ও আুচল্্ম [জ্ঞানের জ্ঞান 
থাকে । যখন সেই 'অশ্মিতাৰও চাই নল মনে করে ফোলী নারাধ আনয়ন 
করতে পারেন তখনই তার চিত্ববুত্ি রুদ্ধ ছয়ে চিত্ত লীন বা অঙাবএরতের মস্ক 
হয়ে যায়। এই অবস্থাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । এই অবস্থায় মনের সঙ্গে শারীর- 
যন্ত্রের ক্রিয়াও রুদ্ধ হয়ে বাক্স এবং স্তস্িতগ্রাণ (10. 59919600060. 91317096107) 
অবস্থার থাকে । নিরোধভক্কে আঁবার শরীরের বাজ্িক ক্রিয়া ফিরে এসে। 
পৃববৎ অবস্থা! হ্য়। 

সাংখ্য--”৫ 
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নিবাঁজ "সমাধি ছুই প্রকার--উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয়। যোগীদের 
উপায়প্রত্যক় । বিদেহলীন ও প্ররুতিলীনদের ভবপ্রত্ায় হয়। ভব? শব্দের 
অর্থ জন্মের হেতুভূত অবিদ্যারূপ সংস্কার । যে সকল যোগী বিষয় ত্যাগকেই 
পরাকাষ্ঠা মনে করে তাতেই আনন্দলাভ করেন তাদের ক্ষেত্রে বিষয়ের 
অভাবে ইন্রিয়াদি করণগুলি লীন হয়ে যায় এবং দেহাস্তে তারা নিবাঁজ সমাধি 
আাভ করেন। এদেরই বল! হয় বিদেহলীন । কিন্তু পরমপুরুষতত্ব-সাক্ষাৎকার 
না হওয়াতে এরা শাশ্বতী শাস্তিলাভ করতে পাবেন না। যেসকল যোগী 
পরমপুরুযতত্ব সাক্ষাৎ করেননি কিন্তু বিষয্নবিয়োগছেতু ধাদের অস্তঃকরণ 
ষুল। প্রকৃতি লীন হয়েছে তাদের প্রর্কতিলীন বল! হয়। সম্পূর্ণ বিবেকখ্যাতি 
হয়ে পুরুষসাক্ষাৎকার হলে তবেই সত্যকার সম্পূর্ণ সমাধিলাভ হয় এবং চিত্তের 
বীজ সম্যকৃতাবে দগ্ধ হয়। 

এই অবস্থায় আসবার জন্ত সাধন হিসাবে সুত্রকার শ্রদ্ধা, বীর্ধ, স্বতি ও 
সমাধির উল্লেখ করেছেন । 

শ্রদ্ধা অর্থে প্রসন্নচিত্তে বর্ধমান গ্রীতি ও আসক্তির সঙ্গে বিষয়ের গুণাবিষ্কার 
পূর্বক জানবার ইচ্ছা । 

চিত্ত বিষয়াস্তরে আকৃ হ'লে ব৷ ক্লাস্ত হ'লে যে বলের দ্বারা তাকে পুনর্বার- 
পাধনে নিধুক্ত করা যায় তাকেই বলা হয় বীর্ধ। 

স্থৃতি হচ্ছে অনুভূত যে ধ্যেয়ভাব বার বার তাকে যথাবৎ অনুভব করা এবং 
খমচুভব যে করছি এবং করবো তাও অনুভব করা । 

শ্রদ্ধা হতে হয় বীর্ধ, বীর্য হতে হয় স্বতি। স্বতি স্থিরা ও ঞুবা হলে 
সমাধি হয । সমাধিতেই প্রজ্ঞা, অর্থাৎ সর্বতো পৃথ্ান্গপুঙ্খ সুক্মাতিহ্স্ম ও 
বথাষধ খ্যাতি ব। প্রকাশ হয়। প্রজ্ঞার ছারাই ভ্রষ্টা পুরুষ প্রকৃতি হ'তে 
বিবিক্ত হে শ্বূপে অবস্থান করেন এবং তার কৈবল্াপ্রাপ্তি হয় । 

এই ুষ্টা পুরুষ মহান্‌ আত্মা হতে ভিন্ন। কর্তা, জাত ও ধর্তা বললে 
সাধারণত আমরা যা বুঝি তাই দেই মহান আত্ম! । বুদ্ধিরপে সেই মহান্‌ 
'আত্মা প্রকৃতির বিকার-ৃশ্তমাত্র। চিতিশক্তি বা ্রষ্টা বা শুদ্ধচৈতন্ত এ মহান্‌ 
"আত্মা নয় । 

শুত্রকার এই প্রপঙ্গে ঈশ্বরতত্বের আলোচনা করেছেন। অভ্যাস, বৈরাগ্য, 
শ্রদ্ধা, বীর্ধ, স্থৃতি ইত্যাদি ছাড়াও ঈশ্বরপ্রণিধানও সমাধির অন্ততম সাধন বলে 
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তিনি শ্বীকার করেছেন । তখন ম্বতঃই প্রশ্ন ওঠে পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরের স্বরূপ 
কী এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বলতেই বা তারা কী বোঝেন? 


ঈশ্বর 


পাতঞ্ুলহ্ত্রোক্ত ঈশ্বর ক্লেশ) কর্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা অপরামুই 
পুরুঘ বিশেষ । এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ঈশ্বরকে যোগশাস্ত্রে পুরুষ ব1 
প্রকৃতির শ্রষ্টারূপে কল্পনা কর। হয়নি । ঈশ্বর পুরুষদের মধ্যে অন্ততম তবে 
তিনি বিশেষ । কিসে বিশেষ? উত্তব হল যেতিনি অন্যান্য পুরুষদের স্টায় 
ক্লেশ, কর্ম, বিপাক বা আশয়ের দ্বারা পরামুষ্ট নন্‌। 

ক্লেশ-_পাতগ্রলশাস্ত্রে অবিদ্যাঃ অস্মিতা, বাগ, ছ্বেষ ও অভিনিবেশ নামে 
পঞ্ঝক্লেশের উল্লেখ আছে। সকল ক্লেশেরই সাধারণ লক্ষণ হ'ল যে তার! হয় 
কইদায়ক ভ্রান্ত জ্ঞান অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানের কাধ। বস্কত অস্মিতাদি চারটি 
ফ্লেখ অবিদ্যামূলক । সকল ক্লেশেরই চার প্রকার অবস্থাভেদ হ'তে পারে-ষথ! 
গ্রন্ুপ্ত, তঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, ভদার | প্রন্ুপ্ত ক্লেপ বীজ বা শক্তিকূপে থাকে, আলম্বন 
পেলেই পুনরুজ্জীবিত হয়। তন ক্লেশ হচ্ছে ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীভূ'্ত 
ক্লেশ। অন্য ক্রেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলে ক্রেশটি হয় বিচ্ছিন্ন ক্রেশ। আর 
উদার হচ্ছে ব্যাপারযুক্ত ক্লেশ। উদাহরণ যথা ক্রোধকালে ছ্বেষ উদার রাগ 
বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করলে রাগ তন হয়ে যায়। আর সম্পূর্ণ 
বিবেকখ্যাতি না হওয়! পর্ধস্ত সংক্কারব্ূপ সকল ক্রেশই প্রস্থপ্ত থাকে! 

অবিদ্ভ(--(ক) অনিত্য খে) অগুচি গে) ছুঃখ এবং (ঘ) অনাত্মাকে নিত্য, 
শুচি, নখ এবং আত্ম! ভ্রম করাই অবিষ্ধা | 

(ক) দৃ্টাস্ত-ন্র্গবাসীরা অমর, চন্ত্রতারকাযুক্ত আকাশ নিত্য ইত্যাদি 
জ্ঞান। 

(খ) দৃষ্টাস্ত-_হন্বরী নারীর অবয়বকে অযৃতনিগিত বলে জ্ঞান। 

(গ) দৃষ্টান্ত-_অক্পপানাদিতে সুখ জ্ঞান | 

(ঘ) দৃষ্টাত্ত-_পুত্র+ কলত্র বা! সম্পত্তিতে আমি বা আমার জ্ঞান। ধার 
ফলে এ সকলের ক্ষতিতে যেন আমারই সর্বনাশ হ'ল এরূপ ভ্রাস্তি। সাধারণ 
ভ্রান্তিকে যোগীরা অবিদ্ভা বলেন না। পারমাধিক ও যোগসাধনসন্ন্ধীয় 
নাস্ত ভ্রান্তিকেই তাঁরা অবিস্তা বলে থাকেন । 

অন্মিতা- পুরুষ দৃকৃশক্তি ও বৃদ্ধি দর্শন শক্তি । এই ছুইকে ভ্রমক্রমে এক 
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জ্ঞান করাকেই অন্মিতা ক্লেশ বল। হয়। এর ফলেই প্রকৃতির গুণবশত যা' 
কিছু ঘটে অহঙ্কারবিমূঢ় হককে আমর! ভাবি ষে আমরাই তার কর্তা । 

রাগ--যে জীবের একবার সুখের অভিজ্ঞত| হয়েছে তার সখের সাধনের 
জন্তু যে ল্পৃহা, তৃষ্ণা! ও লোভ হুয় তাকেই বলে রাগ। ইন্দ্রিরগুলি অনাত্মা। 
অথচ নিলিপ্ড আত্মাকে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রতি আরোপ করে ইন্দ্রিয় স্থখকেই 
আত্মার ক্থব মনে করে লৃন্ধ এবং তৃষ্ণার্ত হওয়া! একরকম অবিদ্যাজনিত 
কেশ! 

ছেষ-্-দুঃথাভিজ্ঞ জীব দুঃখের স্মৃতি থেকে ছুঃখের সাধনগুলির প্রতি যে 
গ্রতিঘাত ও হননেচ্ছা এবং ক্রোধ অনুভব করে তারই নাম দ্বেষ। এখানেও 
অন্াত্ম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার ভ্রাস্ত একীকরণ এবং অকর্তা আত্মাকে বিপর্যস্ত 
ভাবে কর্তাজান করায় একপ্রকার ক্লেশ উৎপন্ন হয়। 

অভিনিবেশ-_-এই সহজাত ক্লেপ অবিদ্বানের গ্যাঁয় বিদ্বানকেও ক্রি করে। 
সমন্ত প্রাণীই নিত্য প্রার্থন। করে-_-'আমি যেন জীবিত থাকি”। সেই হেু 
জাতমাজ্রেরই মরণত্রাস দেখা যায়। অথচ মৃত্যুর পূর্বে তো মরণের অভিজ্ঞতা 
হবার সম্ভাবন! নেই । ন্ুতরাং যোগশান্ত্রে বল! হয় যে জীবমাত্রেরই সহজাত 
মরণজ্ঞাস থেকে পূর্ব জন্মান্ভৃত মরণদুঃখের অনুমান করতে হয়। এই মৃত্যুভয় 
কিন্তু অবিদ্যামলক। কেননা অবিষ্তাবশত দেহেজ্রিযর় মনোবৃদ্ধিতে 
অহংতাবের উদয় হওয়ায় ফলেই আমাদের মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। কিন্ত 
বিবেকীর দৃষ্টিতে পুরুষের জন্ম বাঁ মৃত্যু হতেই পারে না। যার জন্ম বা মৃত্যু 
হয় সে প্ররুতিরই বিকারমাত্র । 

ঈশ্বর যেছেতৃ মূলরেশ অবিদ্যারছিত (কেনন। তিনি চিতিশক্কির পরাকাষ্টা) 
সেহেতু অন্য ক্লেশগুলিও তাঁকে স্পর্শ করে না। 

কর্ম__কর্ম ছু* গ্রকার-ধর্ম ও অধর্ম | বেদবিহিত কর্ম ধর্ম, বেধনিষিদ্ধ 
অধর্ম। ঈশ্বরের পক্ষে বিধি বা নিষেধ অর্থহীন | ঈশ্বর আগ্তকাম শ্তরাং 
ভার কর্মে গ্রবৃতি থাকতেই পারে না। 

বিপাক--বিপাক ব1 কর্মফল তিনটি-_-জাতি, আয়ু ও ভোগ । সৎ গুচি 
পিতামাতার গৃছে জন্ম গ্রহণ করব না কমিকীটের সন্তান হয়ে জন্মাব তা! নির্ভন্র 
করে খামার কর্মের উপর | কর্মের ফলে পরিমিত ধর্ম এবং অধর্ম বা পৃণা এবং 
পাপ সঞ্চিত হছয়। এরই ফলে ম্বথ এবং দুঃখভোগ ঘটে। এই ভোগের 
দ্বারাই লঞ্চিত কর্মফলের ক্ষয় হয় যেমন তোগের ছারাই সঞ্চিত ধনরাশিরও ক্ষন 
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ছয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগের জন্ত নির্দিষ্ট আযুঙ্কালের প্রয়োজন । সেই 
জন্যই বল! হয়েছে যে কর্মের ফল হিসাবেই ব্যক্তির আছ নির্দিষ্ট হয় এবং সুখ- 
হুঃখরও ব্যবস্থা হয় । প্রাচীন ভারতীয় চিস্তায় বিপাক বা কর্মফল বলতে মাত্র 
এই তিনটিকেই বোঝাত। অনেকে কর্মফলবাদের নিন্দা করে বলেছেন যে 
সবকিছুই যখন অদৃষ্ট কর্ষেরই ফল তখন আর এ জন্মে সদিচ্ছা, সুচেষ্টা 
ইত্যার্দিও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে না। কিন্তু শাস্ত্রে ইচ্ছা, চেষ্টাঃ 
প্রবৃত্তি এগুলি বিপাক বলে শ্বীকুতই হুয়নি। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই 
তিন্টিই মাত্র বিপাক । ইশ্বরের কর্ম নেই বলে বিপাকও থাকতে পারে ন1। 

আশয়--এই শব্দটির অর্থ সংস্কার । এই জংস্কার পাপকর্ম বা পুণা- 
কর্মজনিত হয়। ঈশ্বরের কর্ম নাই স্থতরাং আশয়ও মাই । মুজপুরুষদেরও 
অবশ্ত কলেশকর্মবিপাকাশয় নাই । কিন্তু তাদের ক্লেশারদি এককালে ছিল এখন 
নাই। ইঈশ্বরেব ক্ষেত্রে কিন্ত এগুলির অভাব কালের দ্বারা নিরবচ্ছিক্নরূপেই 
দেখা যায়। 

এই বিশেষপুরুষ ঈশ্বরের সপক্ষে পতঞ্চলি নিয়ে উল্লিখিত যুজিগুলি দ্েন। 

যেখানেই অল্প, বন, বহুতর, বহুতম করে ক্রমবর্ধমান কোনও গুণকে সাজাই 
সেখানেই যুক্তিসঙ্গতভাবে একটি নিরতিশয় বা পরাকাষ্টা স্বীকার করতে হয়। 
সর্বজ্ঞতার বিচারে প্রাণীদের এবকম ক্রমিক তারতম্য দেখ! যায়। অতএব 
সর্বজ্ঞতার একটি নিরতিশয় বা পরাকার্টা ব্বীকার করতে হবে। যে পুরুষে এই 
সর্বজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে তিনিই ঈশ্বর | 

অন্ুমানপ্রমাণের সাহায্যে “সর্বজ্ঞপুরুষ আছেন” এই রকম সামান্ধের 
নিশ্চয়মাত্র হয়। কিন্ত ঈশ্বরের সংজ্ঞার্দি বিশেষ জ্ঞান আগম হতে আনতে 
হবে | 

যোগশাস্ত্রে এই সর্বোত্বষ নিত্যমুক্তপুরুষকে কিন্তু জগতের উপাদান বা 
নিমিত্ত কারণ হিসাবে শ্বীকার কর! হয়নি। এবিষয়ে সাংখ্য ও যোগ 
পিদ্ধাস্ত অভিন্ন । কিন্তু যোগশান্ত্রে বল! হয় ষে গ্রলয়ান্তে প্রতি সর্গের প্রারস্তে 
করুণাপরবশ হয়ে শশ্বর জ্ঞানধর্ম উপদেশ করেন। সাংখ্যাচার্গণ অবশ্ত 
কপিলমুনিকেই আদিবিদ্বান দ্বেশিকোত্তম বলেছেন। কিন্তু পতগ্রলি বলেন যে 
ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব সকল গুরুর গুরু কেননা তিনি কালের অতীত। প্রণব বা 
ওকারই ঈশ্বরের বাচক। 

ঈশ্বর প্রণিধান করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মৃদদিতা ও উপেক্ষা এই চার 
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ভাবনার অভ্যাস করতে হবে । যাদের স্থুখে আমার স্বার্থসাধিত হয় না বাঁ 
স্বার্থের ব্যাঘাত হম্ব তাদের সুখ হচ্ছে দ্েখলে বা ভাবলে সাধারণ মানুষের 
চিত্তে ঈর্ষা হয় । জেইরকম শক্রর দুঃখ দেখলে নিষ্ঠুর হর্য হয়। যে আমার 
্বমতাবলম্বী নয় অথচ পুণ্যবান্‌ তার প্রতিষ্ঠ। প্রতিপত্তি দেখলে হিংসা হয়, 
মনে সুখ থাকে না। আর অপুণ্যকারীদের প্রতি ক্রোধ বা হিংসাই 
্বাভাবিক। এই সব নীচ ভাব আমাদের চিত্তকে আলোড়িত ক'রে 
সমাধির পথে বাধা জন্মায় । স্বতরাং সর্বজীবে মৈত্রীভাবন1 করতে হবে অর্থাৎ 
শত্রুর সুখেও মিত্রের সুখের মত সুখী হ'তে হবে। শক্রর ছুঃখকে প্রিয়জনের 
দুঃখ মনে করে করুণাতাবের সাধন করতে হবে। ধর্মী বিধম সকলের 
পুণ্যাচরণেই মনে মুদিতাভাব আনতে হবে। এবং পরের দোষ দেখেও 
অগ্রাহ করতে হবে। ক্রোধ বা পৈশুন্ত বর্জন করে উপেক্ষাভাবের সাধনাই 
কর্তব্য । বৌদ্ধরাও এই চার সাধনকে অতি উচ্চস্থান দেন এবং তারা এই 
সাধনমার্গে থাকাকে '্রক্ষবিহার” আখ্যা দেন। 


সাধন্পাদ 


যোগ মুখ্যত সাধনশাস্ত্র বা প্রয়োগবিষ্া । যোগন্থত্রের সাধনপাদে এ 
বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়] হযেছে । বিবেকথ্যাতি ( অর্থাৎ প্রকৃতি 
পুরুষে তাঁদাঁত্য নেই" এন্প নিশ্চয় )__যাঁকে স্ত্রকার দৃক্তৃশ্থের সংযোগের 
উচ্ছিত্তি এবং হানোপায় বলে উল্লেখ করেছেন তা লাভ করতে হ'লে 
যোগাজের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই ষোঁগাঙ্গ সংখ্যায় আটটি । প্রশ্ন হতে 
পারে যে অনুমান, শ্রুতি ইত্যাদি প্রমাণজনিত বিবেকজ্ঞানও তো! হতে পারে । 
এরকম জ্ঞান যে হয় শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়েছে । তবে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান ঘ্বার। 
যত অগুদ্ধি ক্ষয়প্রাগ্ত হয় এই বিবেকজ্ঞান ততই দীঞ্চিমান হয়ে ওঠে, যেমন 
যোগীরদের ক্ষেত্রে । অশুদ্ধি অর্থে অজ্ঞান ও তজ্জনিত সংক্কার। যোগীর 
সমাধিযোগে ষেজ্ঞান হয় তা অন্তমিত বা শ্রুত ষে কোনও জ্ঞানের অপেক্ষায়ই 
পরমপ্রত্যক্ষ। পরমপ্রত্যক্ষের নিশ্চয়ের কোনও তুলনা নেই। ষোগাগষ্ঠান 
অবিগ্যানাশ ও বিদ্যাপ্রাপ্থি ও মোক্ষের কারণ। 

যোগানুষ্ঠানের অঙরগুলির নাম যথা ক্রমে--€কে) যম খে) নিম (গ) আসন, 
(ঘ) প্রাণায়াম (১ প্রত্যাহার (চ) ধারণা (ছ) ধ্যান ও (জ) সমাধি। 

(ক) যম পাচটি-.-অহিংসা, সত্য অন্ত, ব্রহ্মচর্ধঃ অপরিগ্রহ। অহিংসাঁ 
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অর্থে সর্বপ্রকারে সর্বদা সর্বভূতের প্রতি অনভিদ্রোহ। অহ্িংসার একটি 
ইতিবাচক ভাবও আছে-_সেটি হচ্ছে মৈত্রী । একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে 
কাক্িক হিংসা ছাড়াও মানসিক ও বাচনিক হিংসাও পরিহর্তবা। তবে 
যোগীর! যেমন অহিংস] মহাব্রত পালন করেন সাধারণ লোকে তেমন পারেন 
না। আততায্ি-বধ, ভক্ষ্য শন্তবৃক্ষাদি নাশ, অপকারী প্রাণীর নাশ 
ইত্যাদদিকে সাধারণ লোকে হিংস। বলে গণ্যই করেন ন1। দেহধারণ করতে 
হলে কিছু ভক্ষণ করতেই হবে। প্রতি পদক্ষেপে কিছু জীবাণুব প্রাণহানি 
হবেই । এমন কি যোগী ঘটি অকালে অনাহৃত গৃহস্থের বাড়িতে অন্নগ্রহণ 
করেন তবে তার্দেরও কিঞ্চিৎ গীডন করা হবে। অবশ্থন্তাবী কিছু হিংস! 
অত্যাজা হলেও যোগী যধাশক্তি হিংসাবর্জনের সঙ্কল্প করে চিত্তশুদ্ধি করবেন 
এই বিধি । 

সত্যের পথ ক্ষুরধার। অতি অল্পলোকেই তবজ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী 
হুন। পরস্ত তত্ব বা সত্য অপ্রিয় হলে মৌন থাকাই বিধেয়। সছুদ্দেশ্োও 
অসত্যকথন বর্জন করতে হবে । অর্ধসত্য যথা “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ+ 
অসত্যেরই মত বর্জশীয় । 

যা ন্জিম্ব নয় তা অগ্রণ এমন কি তাতে কোনও স্পৃহাও না রাখা হ'ল 
অন্ডেয়। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে-_"মা গৃধঃ কন্তপ্থিদ্ধনম্‌ |, 

জননেক্দত্রিয়ের সংযমই ব্রদ্ধচর্ষ। এই উদ্দেস্তে অন্যান্য সকল ইন্দরিরকেও 
সংধত করে মিতাহার ও মিভনিত্রা অভ্যাস করতে হবে এবং কামবিষয়ক 
সকল কল্পনাবিলাসও পরিত্যাগ করতে হবে । 

বিষয়ের অর্জনে; রক্ষণে, ক্ষয়ে, গ্রহণে অতি অবশ্যই দুঃখ এইটি হাদয়জম 
করে কেবল প্রাপধারণের উপযুক্ত ভ্রব্যমাণ্ত গ্রহণ করাই হ'ল 'অপপ্রিগ্রহ। 
অধিক ভোগ্যবস্তর অধিকারী হয়ে থাকলে যোগপিদ্ি দুরস্ত হয়। 

(খ) নিয়মও পাচটি-_শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধাধু, ঈশ্বর প্রণিধান | 

শৌচ ছুই গ্রকার-_-বাহা ও আত্যন্তর । মাটি জল ইত্যাদি দ্বারা ক্ষালন 
করে দেহের যে শুচিতা আন1 হয় তা বাহা শৌচ। নিজ শরীর ও আবাস 
নির্ষল রাখা এবং পবিত্র আহার কর। যোগীর বিধেয়। মগ্য মাংসাষি গ্রহণে 
চিত্তের হ্র্ধ নষ্ট হয় ও ব্রহ্ষচর্ষের হানি হয়। অহঙ্কার, অভিমান, অন্য 
ইত্যাদি চিত্রমলগুলির ক্ষালন আত্যন্তর শোঁচ। মদমত্ত, অভিমানী ব) 
অসুয়াযুত্ত চিত্ত সর্বদ1 বিক্ষুব্ধ ও তাড়িত থাকায় সমাধিস্থ হতে পারে না। 


২ সাংখা-পাতঞ্রল দর্শন 


ইষ্টপদার্থ লাভ করলে বে তুষ্টি লাভ হয় তারই ভাবন! করে শেষে য1 
পেয়েছি তাতেই সেই তুষ্টির ধ্যান করতে হস্স। এরই নাম সম্তোষ। শান্তে 
বল! হয়েছে যে পায়ে পাছে কাটা ফোটে সেই ভয়ে সমত্ত ক্ষিতিতল ঢেকে 
ফেলার তো কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের পা ছুটিকে পাছুকাবৃত করলেই 
যথেষ্ট । তেমনই সমস্ত কাম্যবিষয় পেয়ে তবে তুষ্ট হব এরকম আকাঙ্ায় 
ক্ষখহয়না। সুখ খালি সম্তোষের দ্বারাই পাওয়া যায়। 

যোগ বা চিত্তস্থ্যকে উদ্দেশ করে যেসব ক্রিয়! বা কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাদের 
ৰল। হয় ক্রিয়াযোগ । ক্রিয়াযোগ সাধারণত তিন ভাগে বিতক্ত-_তপহ, 
শ্বাধ্যায়। ঈশ্বরপ্রণিধান | বিসয়স্ুখ ত্যাগ অর্থাৎ কষ্টগহন করে-_যথা। 
উপবাপ করে বা শয্যাগ্রহণ না করে-_যে যে কর্ষে আপাততঃ সখ হয় সেই 
সেই কর্মের নিবোধের চেষ্টাকে তপশ্চর্যা বলা হয়। শরীরের ধাতুবৈষম্য ন! 
ঘটিয়ে চিত্তকে রাঁগছ্েষবিনিমুক্ত ক'রে যে কষ্ট সাধন তাই হ'ল সঠিক তপশ্চর্যা 
তপঃ শারীর ক্রিদ্াযোগ | 

স্বাধ্যায় বাচিক ক্রিক়াযোগ। মোক্ষশান্ত্াধ্যয়ন করাই মুলত শ্বাধায়। 
এর ফলে বিষয়চিস্তা ক্ষীণ হয় এবং পরমার্ধে রুচি ও জ্ঞান বাড়ে । 

ঈশ্বরপ্রণিধান মানস ক্রিয়াধোগ । নিজের চিত্তকে প্রশান্ত ঈশ্বরচিত্তে 
স্থাপন করে অর্থাৎ আত্ম! বা পুরুষকে ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরকে নিজেতে ভেবে, 
জীবনধারণের জন্য অপরিহার্ধ চেষ্টাগুলি যেন “ঈশ্বরের দ্বারাই হচ্ছে, আমি 
অকর্তা” প্রত্যেক কর্ষে এইরকয ভাবন করে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাকেই 
ঈশ্বর প্রণিধান বল] হয়| এই শঈশ্বব্পূণিধান করাতে করতে যোগীর চিত্তমালিন্ত 
দর হয়ে ন্বরূপদর্শনও হয়। অর্থাৎ যোগীর এই বোধের উদয় হয় যে ঈশ্বর 
যেমন শুদ্ধ ( ধর্মাধর্মবিরহিত ) প্রদর ( অবিদ্যািকেশশূন্য) কেবল এবং 
বিপাকবঞ্জিত (জাত্যাযুর্ভোগরূপ কর্মফলরহিত ) পুকৰ--তেমনই এই বুদ্ধির 
প্রতিলংধেদী প্রত্যগাত্মাও নিতা, শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মুক্ত । এইভাবেই বৃদ্ধি হতে 
পুরুষ বিবিক্ত হয়ে সমাধিলাভ কবেন। 

(গ) তৃতীয় যোগাঙ্গ আসন সম্পকে স্ত্রকাব বলেন *স্থিরন্ুখমাসনম্‌” | 
অর্থাৎ নিশ্চল ও স্ুখাবহ উপবেশনই আসন । এই আপন নানা প্রকারের 
হয়। হঠযোগীর! বর্তমানে যোগাসনের বহুল প্রচার করাতে আসনের 
লৌকিক উপকারিতা বিষয়ে সাধারণে অবগত হয়েছেন। যোগীদের পক্ষে 
সুস্থ ও শুচি দ্বেহ সমাধিলাভেধ পক্ষে বিশেষভাবে অনুকুল। স্থির হয়ে 
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'আসন করতে করতে শরীর শৃন্তবৎ হয় এবং যোগী সহজে ক্ষুৎপিপাসা শীততাপে 
কাতর হন্‌ না। ক্রমশ শারীরবোধ বিলীন হয়ে যোগী মনে হয়যেতিনি 
অনন্ত আকাশে মিলিকঘছে গেছেন এবং তিনি আকাশের মতই সর্বব্যাপী । 
একেই অনন্ত সমাপত্তি বল] হয় । 

(ঘ) প্রাণায়াম--বাঁযুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ ষে 
বহির্গতি তার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হ'লে তবে প্রাণায়াম হয় । 
অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করলে তা যোগাঙ্গ হয় না। স্বাভাবিকভাবে আমাদের 
শ্বাসপ্রশ্বাস একটি ছন্দ অন্পাবে যতিহীনভাবে চলে! প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই 
শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে মধ্যে গতিবিচ্ছেদ আন1। শ্বাস নিয়ে প্রশ্বাস না ফেলে 
থাকলে যে গতিবিচ্ছেধ হয় সেটি একটি প্রাণায়াম। প্রশ্বাস ফেলে শ্বাস না 
নিরে থাকলে যে গতিবিচ্ছেদ ঘটে সেটিও একটি প্রাণায়াম । পরম্পরা ক্রমে এই- 
রকম এক এক প্রাণায্জাম অভ্যান করতে হয়। এই গতিবিচ্ছেদদের সময় 
চিত্তকে অচল এবং একাগ্র করে রাখতে হয়। এই গতিরোধ তিন প্রকার-- 
বাহাবৃত্তি, অ।ভ্যন্তরবন্তি ও স্তভবুত্তি। অবশ্ট কোনও কোনও লোক ম্বাভাবিক- 
ভাবেই প্রাণরোৌধ করে দীর্ঘকাল জড়বৎ থাকতে পাত্রে এবং হ$ষোগী এই 
ক্ষমত! দেখিয়ে স্থানবিশেষে অর্ধোপার্জনঞ করেন । কিন্তু সেই সঙ্গে যদি 
চিত্তের স্ৈধ ও নিবিষষতার বুদ্ধি না হয় তবে এ সবই শীচস্তরের বাজীকণের 
ক্রীডামাক্ে পর্যবসিত হয় এবং প্রতীচ্যে এইজন্তই যোগ সম্বন্ধে এত সংশয় 
এবং তাচ্ছিলোর ভাব দেখা যায়। প্রাণায়াম মুলত শরীরেক্দ্িয়ের নৈষ্র্য । 
“আমি শরীর, “আমি ইন্জি্বান্, ইত্যাদি যেগুলিকে যোগশাস্ত্রে অবিদ্যারূপ 
অজ্ঞান বলে চিহ্নিত কর হয়েছে সেগুলি প্রাণায়ামক্রিয়ার ছার] ক্রমশ ক্ষীণ 
হয়ে ষাঁয়। জংশয়ী বলতে পারেন ষে অজ্ঞান তে] জ্ঞাননাশ্ত । প্রাণায়াম 
ক্রিয়ার দ্বারা ভার নাশ হবে কেমন করে? তার উত্তর এই যে প্রাণায়াম 
ক্রিন্ব] বটে; কিন্ত সেই ক্রিযার দ্বার? যে জ্ঞান হয় তাই অজ্ঞানকে নাশ করে। 
প্রাণায়াম শরীরেন্দ্রিয় হ'তে আমিত্বকে বিষুক্ত করার ক্রিয়া । সেই ক্রিয়ার 
জ্ঞানের (সকল ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) আকার হু/'ল--'আমি শরীরেজ্রিয় নই? | 
এই জ্ঞানই অবিগ্ভা নাশ করে। এইভাবে অজ্ঞানের নাশ হলে প্রকাশাবরণ 
ক্ষীণ হয়ে তত্জ্ঞান হয় । 

(ড) প্রত্যাহার অর্থে চিত্তের মত ইন্দ্রিয়গণেরও বিষয়ের থেকে বিষুক্ত 
“হয়ে নিরুদ্ধ হওয়া । যোগী ইচ্ছাপূর্বক চিত্তকে যেদিকে রাখেন ইন্্রিযবরাও 
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তখন সেদিকেই থাকে। প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়বিষুক্তি সাধনের 
উপায় ছুটি--(ক) বাহ্‌ বিষয় লক্ষ্য না করা (খ) মানস ভাব নিয়ে থাক]। 
উন্মাদ রোগে (09501,0519) বা আবেশে (10507051) এক ধরণের অবশ 
প্রত্যাহার ঘটে । কিন্তু যোগীর প্রত্যাহারের বিশেষ এই যে যোগী স্বেচ্ছায় 
ইন্জিয়বর্গকে বিষয় হতে বিযুক্ত করেন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন *আমি এটি 
জানব নাঃ তখনই তার এ জ্ঞানেন্জিয় শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়| যমনিয়মাদি অভ্যাস 
কবে পরে প্রত্যাহার করলে তবেই স্থফল পাওয়া যায় নচেৎ নয়। 

(চ) ধারণ হচ্ছে ধোয়দেশে চিত্রকে আবদ্ধ করা । অর্থাৎ যে দেশে 
ধ্যেম্ববস্তকে ধান করতে হবে সেই দেশে চিত্কে আবদ্ধ করা ধারণ! । 

(ছ) প্রতায়ের একতানতাই বা ধ্যেয় বস্ততে চিত্তরকে আনদ্ধ করাই 
ধান। যে কোনও বিষয়ে যোগী ধ্যান করতে পারেন । ধারণার প্রতায় যেন 
বিন্দু বিন্বু জলধারার মত] আর ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলধারার মত 
একতান | 

(জ) ধ্যানের চরম উতৎ্কধের নাম সমাধি । সমাধি চিত্তশ্থৈর্যের সর্বোন্তম 
অবস্থা । এই অবস্থায় ধ্যয় বিষয় হ'তে নিজের পার্থক্য আব জ্ঞানগোচর ভয় 
না। সাদ? কথায় যোগী আত্মহারা হয়ে যান্‌। প্রসঙ্গান্তরে জম্গরজ্ঞাত ও 
অজম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। করা হয়েছে । 

ধারণা ধ্যান ও সমাধি তিনটিকে একত্রে "সংযম নাম দেওয়া হ়। 
সংযম জয় করলে প্রজ্ঞালোক অর্থাৎ জ্ঞাতাঃ জ্ঞান ও জ্ঞেম্স সম্বন্ধে তাত্বিক গ্রজ্ঞ। 
হয়্। পূর্বে কধিত যমার্দি পাঁচটি বহিরক্গ এবং ধ্যানাদি তিনটি অন্তরঙ্গ 
সাধন । 


বিভূতিপাদ 

স্যত্রের বিভূতিপাদে ষোগাঙ্গান্ষ্ঠানের বহুবিধ অলৌকিক ফলশ্রুতি পাওয়া 
যাঁয়। তবে সেগুলি যোগীকে সাধনে প্রবৃত্ত করবার উদ্দেশ্তে অর্থবাদ কি ন। 
সে কথা বিবেচ্য । এও ম্মর্তব্য যে যোগীর মূল বা একমাত্র লক্ষ্য যে বিবেক- 
খ্যাতি এবং তজ্জনিত পরাবৈরাগ্য ও অস্ত্রে কৈবল্য একথা কুত্রকার বারবার 
বলেছেন এবং অস্ঠান্ঠ সকল সিদ্ধিই এই পরাসিদ্ধির সোপান মাত্র সে কথাও 
স্মরণ করিষে দিয়েছেন | ধমন কি কৈবল্যপাদে স্ুত্রকার শ্বীকার করেছেন ষে 
নানাপ্রকারের পিদ্ধি ঘা অলৌকিক দৃষ্টি-পরচিত্বজ্ঞতা ইত্যাদি জন্ম, ওষধি 
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মন্ত্র ইত্যাদি বলেও হতে পারে। তবে এ সকল সিদ্ধি যোগীর মূল লক্ষ্য নয় 
যোগীর মুল লক্ষ্য হ'ল কৈবল্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তি। 


কৈবল্যপাদ 


এখন প্রশ্ন ওঠে যে সমাধিযোগে বিবেকখ্যাতি হয়ে কৈব্ল্যলাভের পব 
যোগীর শরীরের কি বিনাশ ঘটে? তা যে ঘটে না এ তে! আমাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা । কর্মফলান্্যাক্ী নির্দিট 'আবুক্ষাল পূর্ণ না হওয়া পর্স্ত শরীর 
থাকে । কিন্ত চিত্ত তো নিরুদ্ধ হয়ে গেছে । তবে কি শখীর জডপিণ্ডের মত 
কাজ করে চলে? এই প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে “নির্মাণ চিত্তে? কথা বলা 
হয়েছে। 

নির্যাণ চিত্ত-বিবেকখ্যাতি ব। প্রসংখাণনের দ্বারা যোগীর দগ্ধ বীজকল্প 
চিতের আর কোনও আপনার স্থার্থসিদ্ধির অনুকূল কাধ থাকে না। এপ 
উচ্চ কোটির ধে'গীও অন্য ভূতবর্গের কলাাণকল্পে ধোগবলে অনেক শরীর ও 
অনেক চিত্ত নির্মাণ করে আন্রগ্রহ করে জ্ঞান্ধর্ষের উপদেশ কনেন। একি 
করে সম্ভব হয় তার উত্তরে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এঅন্মিতা মাত্রের ছ্বার1! এই 
চিত্তগুলি নিমিত হয়। নির্জাণচিতত ঈচ্ভামাঁহ রুদ্ধ করা যায় বলে তাতে 
অবিদ্যালংক্কার জন্মায় না এবং তা বন্ধের কারণ হয় না। করাস্ছে ইশ্বব মুমুক্ষ 
ব্যক্তিদের এইভাবেই অনুগ্রহ করেন! এখানে আশঙ্কা! হতে পারে ষে 
যুগপৎ বনু চিত্ত কি করে একভাবে প্রযোজিত হয়? উত্তবে যোগশান্ত্রে বলা 
হয় যে একই অস্তঃকরণ যেমন পঞ্চপ্রাণ ও নান] ইন্জিয়ের গ্রযোজক হয় তেমনই 
মূলীভূত এক উতকথধুক্ত চিত্ত নানা চিত্তের প্রযোজক হুতে পারে । বিশেষত 
চিত্ত স্বরূপত বিভু হওয়ায় চিত্তের পক্ষে দৈশিক দূরত্ব বা ব্যবধান বলে 
কিছু নেই। 


যোগ কি এবং কি নয় 


পূর্বেই বল হয়েছে ষে অভ্যাস ও বৈরাগ্ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিকোধ 
করাই হ'ল যোগ । চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে একটি মাত্র জ্ঞানকে মনে রেখে 
অন্ত সকলের নিরোধ ( সম্প্রজ্ঞাত) 'অথবা সকল জ্ঞানের নিরোথ 
( অসম্প্রজ্ঞাত )। অভ্যাস অর্থে বারবার ক্রিয়্াটি করা। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে বিনা চেষ্টায় অবশ বাঁ স্বাধীনভাবে চিত্তের স্তন্ধভাব হয়-_- 
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যেমন নিদ্রায়, মুণীবস্থায়ঃ ভিস্টিরিয়াগ্রন্ত অবস্থায় ইত্যার্দি। কিন্তু ইচ্ছাধীন 
নয় বলে এগুলি যোগ নয় । নিরোধেরও তাস্তম্য আছে। চিত্তের প্রগাচ 
অন্তলান একতানতা কখনও অল্প কখনও অধিক হতে পারে। সাধন করতে 
করতে কারে কারে স্বতঃই এক আনন্দের ও সর্বব্যাপিতার অনুভূতি হয়। 
কিন্তু অভ্যাস করে এই অবস্থার ধানণ1 ও ধ্যান না করলে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী 
হয়ে এ "অবস্থা লয় পাঁয়। সমাধিপিহ্ধ হলে জ্ঞানের ও ইচ্ছাশক্তির চরম 
উৎকর্ষ হয়।? কিন্তু সকল সমাধিসিদ্ধ যোগীই কি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োগ করবেন ? উত্তরে বল। যায় যে স্ুল উদ্দেশ্তে না হলেও লোক হিতার্থে, 
অবশ্যই করবেন । 

যোগের ফল ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহাভিমান 
শরীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান থাকে ততক্ষণ আমরা দুঃখের দাস থাকি। 
পুত্র, বিভ্ত শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অনাত্মকে আত্মজ্ঞষন করে তার্দের অপচয়ে 
ৰ হানিতে নিজে কষ্টভোগ করি । কিন্তু যোগী ইচ্ছাশক্তি বলে এই তিন 
অভিমান ভেদ করে বিবিক্ত হতে পারেন এবং এইভাবেই ছুঃখজয় 
করেন। 

চিত্তের সাত্বিক, রাজস ও তামণ এই তিনের অন্ঠতম অবস্থা হতে পারে । 
রাজন চাঞ্চলা কমলেই যে সাত্বিক ভাবের উদয় হবে এমন নিশ্চয় নেই। সে 
সময় তামস তাবও দেখা দিতে পারে। স্তন্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই তামস অবস্থা । 
কেবলমাত্র বৃত্তিরোধ করলেই গে যোগসিদ্ধি হয় এমন নয়। স্বেচ্ছায় গ্রাহ্‌ 
(বিষয় ), গ্রহণ (জ্ঞান ) ও গ্রহীতা (জ্ঞাতা ) র মধ্যে ঘে কোনও একটি তত্ব 
স্থিতি করে যে বৃত্তিরোধ কর! হয় তাই যোগ। অবশ স্তবতা ও যোগের স্ৈ্য 
বাহাদৃষট্টিতে কতকট একরকম হলেও স্বরূপত তারা অন্ধকার ও আলোকের 
মতই পবস্পরের বিপরীত । 

যোগের মুল্যায়ন 

যোগ মুখাত প্রয়োগশান্ত্র। প্রয়ৌগবিধির বিচার শুধু তর্কের দ্বারা কখনও 
হতে পারে না। তবে সকল প্রয়োগবিগ্তারই মুলে কিছু তত্বচিস্তা থাকে। 
যোগেরও আছে । যোগের মূল্যায়ন করবার সময় আমব্1 সেই তাত্বিক সিদ্ধাস্ত- 
গুলিরই বিচাব করবার চেষ্ট। করব প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বা যোগের প্রত্যক্ষ 
ফল “বিভূতি' ইত্যার্দি বিষয়ে মনন আমাধেব্ মতে কিয়দংশে নিরর্থক হতে 
বাধ্য। কেনন' শ্রদ্ধা ও বীর্ধ সহকারে যারা যোগসাধন করছেন বা করেন 
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সবার বিরুদ্ধবৃক্তির ছারা নিবৃত্ত হবেন এমন আশা করা বৃধা। আর ধায় 
করেন ন! তাদের যৃক্তি ক্ষুরধার হলেও যোগী মেগুলিকে অনভিজ্ঞের প্রলাপ 
বলে উড়িয়ে দেবেন। অতএব আমরা যোগের তাত্বিক প্রস্থানের দিকেই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো । 

প্রথমেই ষে অমস্যাটির সমাণীন করতে হবে তা হ'ল যোগমতে মুক্তি কি 
এবং ত৷ কার হয়? সহজ বৃদ্ধিতেই বলে যে ছুঃখ যার দুঃখমৃক্তিও তারই 
হবে। সকলেই অন্ভব কবেন আমার দুঃখ । এখানে আশঙ্কা হয়। 
পাতগ্লমতে অহঙ্কার এবং বৃদ্ধি তো জড় প্রকৃতির বিকৃতি । এব “মুক্তি 
কেমন করে হবে? যদি এই বিপদ এড়াবার জন্য বলা হয় যে 'মুক্তি প্রকৃতির 
হয় ন! পুরুষের হয় তখন আবার আশঙ্কা হয় যে পাতগ্রলমতে পুরুষ বা 
গুদ্ধচৈতস্ক তো নিত্যমৃক্রম্বভাব | মুক্তের কি করে মুক্তি হবে? এই আশলঙ্কানক 
নিরাস করতে হ'লে ম্মরণ করতে হবে যে পাতগ্ুলশাস্ত্রে “অহ, শুধুই জডরূপে 
কলিত হয়নি । “আমি জ্ঞাতা” “আমি দ্রষ্টা, এরকম বোধও তে। আমাদের 
হয়। ক্ুতরাৎ অহংকে চেতনার ছার? অধিষ্ঠিত জড় বলে স্বীকার করতে হবে । 
স্রধু, দুঃখ এবং মোহ প্রকৃতির এই তিন গুণ আছে বটে কিন্তু সেই স্ুখ- 
ছুংখা্ধি জ্ঞ।তার দৃষ্টিব দ্বারাই প্রকাশিত হয়। চিত্তনিগোধ করলে এই জ্ঞে্ 
চুঃখ অৰাক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ জ্ঞাতার দ্বার! প্রকাশিত হয় না। এই অবস্থাই 
মুক্তি। প্রকৃতপঙ্গে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাঁবে যে যোগশাস্ত্রে পুরুষের 
“মৃক্তি' না বলে “কবল্য”ই বলা হয়েছে । যে ধোগী এই কৈবল্য লাতত কবেছেন 
তার পক্ষে দৃশ্বা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং চিতিশক্তি বা দৃক শুদ্ধন্বরূপে 
অবস্থান করে । 

কিন্তু, আবার প্রশ্ন করতে পারি ষে “মুক্ত পুরুষ' এমন ব্যবহারও তো দেখা 
যায়। এর দ্বারা ক্রি পুরুষের দুঃখ হতে মৃত্তি বা ছুঃখহীনতা বোঝায় না? 
অন্তঞএব ৰলতে হবে যে পুরুষেরই ছুঃখ এবং পুরুষেরই দুঃখ হতে মুক্তি । এই 
ষে 'পুরুষের' বলে সশ্বন্বজ্ঞাপক শব্ধ ব্যবহার, বাংল! ভাষায় এর একটি শিথিল 
এবং ব্যাপী প্রয়োগ দেখা যায়। যথা-'নোড়াঁর (সংস্কৃত শিলাপুত্র ) শখীর" 
কথাটি বলা হয় বটে তবে এটি তো একটি অলীক অর্থ। অঙ্গ, ধর্ম, বিষয় ও 
ক্রিয়া অর্থেও এই সন্বদ্ধজ্ঞাপক “এব” ব্যবছার পাই | যেমন ঞবামের হাত 
কাপড়ের গুভ্রভাঃ চোখের বিষ রঙ? এবং “পায়ের চলন” ইত্যাদি । আবার" 
নিধিকার সাক্ষিত্বাি অর্থেও এরূপ ব্যবছার হুয়-_যেমন দ্রষ্টার দৃশ্ত। এই 
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শেষোক্ত অর্থে “পুরুষের দুঃখ” «পুরুষের মুক্তি” বলা যায়। পুরুষ জ্ঞাতা। তার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই ছুঃখরূপ জ্ঞেয় জ্ঞাত হয়। পুরুষের থেকে বিষুক্ত হ'লে 
দুঃখ আর জ্ঞাত হয় না। এই জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় ছুংখ হতে বিধৃক্ত করবার 
চেষ্টাকেই কৈবলার্ঘ প্রবৃত্তি বলা হয়। এইজন্যই আমাদের অনুভব হয় 
“আমি দুঃখী । 'আমি এরকম থাকব না । আমি ছুঃখহীন, কেবল, নিলিপ্ত, 
গুদ্ধ চৈতন্ক হব ।, 

দ্বিতীয় সমস্যাটি হ'ল এই শুদ্ধ টচতন্তের একত্ব বহুত্ব সংক্রান্ত । প্রশ্ন এই 
যে স্বব্ূপত জ্ঞাতা বা ্রষ্টা যখন দৃক্মাত্র বা চিন্মাত্র তখন তাকে বু বলা যায় 
কি কয়ে? শুদ্ধ চৈতন্যের বহুত্বনির্ণায়ক কোনও ভেদক ধর্ম তো নাই। তবু 
যদি এক জ্ঞাত! বা দ্রষ্টী হতে অপর জ্ঞাতার ভেদ করি সে তো দৃশ্বের শানাত্বের 
কথা স্মরণ করেই করি । প্রত্যেকটি প্রতিসংবেতার সামনে ভিন্ন চিত্তবৃতি 
উপস্থাপিত হচ্ছে । এই হিসাবেই প্রতিসংবেত্বা হু। এই আশঙ্কার উত্তরে 
যোগীরী বলে থাকেন যে যোগীর স্ববোধে যে প্রত্যকূচেতন বা পুরুষ ভাসিত 
হয় নে কখনই *আমি আমিও আবার তুমিও, এইভাবে প্রকাশিত হয় না। 
বন্তত স্ববোধে “স্ব বাতী'ত দ্বিতীয় কারুর পক্ষেই ভাসমান হওয়' সম্ভবই নয় । 
অতএব অগ্বৈতবাদী বেদাস্তী আত্মা এক্যনামক যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সেটি লব্ধ হয় না। তবে যোগের বহুপুরুষ বাদও তো! 
এভাবে সিদ্ধ হয় না। কারণ একটু বিবেচন! করলেই দ্রেখা যাবে যে ম্ববোধে 
ফেমন অন্য আত্মার সঙ্গে তাদাত্মের অভিজ্ঞতা হয় না তেমনই আদ অন্ত 
আত্মা বা পুরুষ ষে আছে স্ববোধে তো সে শিশ্চ্ও হয় না। এ প্রসঙ্গে হতো 
যোগী তার যোগলন্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইত্যাদির কথা বলবেন! এই 
অলৌকিক ক্ষমতাবলেই তিনি পরচিত্তাতিজ্ঞ৪ হতে পারেন । ন্মরণ রাখতে 
হবে যে বন্থপুরুষবাদ যোগশান্ত্রের পক্ষে একটি অত্যাজ্য অবশ্থস্বীকার্ধ সিদ্ধাস্ত। 
কেননা অপর পুরুষের, (ধারা বন্ধ অথচ মুমুক্ষু ) অস্তিত্ব শ্বীকূত না হলে 
যোগের উপদেশ ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবদিত হয়। অথচ গীতায় তো শ্বয়ং 
শ্রীকষ্ণই অঞ্জনকে যোগের উপদেশ দিয়েছেন । এইস্ুত্রে যোগশাস্ত্রের সম্যক 
বিচারের অস্কৃল একটি তথ্য মনে রাখা উচিত। যোগশাস্ে সাখনপ্রণাল'ীর 
উপর আলোকপাত করা হয়েছে । সাধক যাবৎ সিদ্ধ না হন তাবৎকাল 
তাকে 'একক অনন্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টা করে যেতে হবে । পে অবস্থায় অন্ত কারুর 
সঙ্গে তিনি অভির ৪ বোধ হওয়া] সম্ভবও নয় সত্যও নয়। সিদ্ধি যখন লাত 
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হয়ে যায় তখন অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাঞ্চ অবস্থায় পুরুষের পক্ষে একত বন্ধত্বের প্রশ্ন 
অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে । 

পুরুষের বহুত্ব ষেমন যোগব্যতীত অন্ত সিদ্ধান্তে তঞ্চিত তেমনই প্রকৃতির 
একত্ব ও তাত্বিকতাও স্টায়বৈশেষিক, বেদান্ত ইতাদি সিদ্ধান্তে গ্রাহা হয়নি । 
ন্ায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে জগতের বহুবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা হিসাবে বহুবিচিত্র 
মৌল উপাদান পরমাণুগুলি কল্পিত হয়েছে । পেখানে আরও বল! হযেছে যে 
এই মৌল অবস্ববগুলির ভিত্তিতে যে অবয়বীর উৎপত্তি হয় সেগুলি অবয়বগুলি 
হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নুতন আরম্ত। সাংখ্যপাতঞ্জলে এ মতগুলিএ কোনটিই গ্রহণ 
কর! হয়নি । এ প্রলঙ্গে সাংখ্যের সৎকার্ধবাদ ও তার পক্ষে উপস্থাপিত 
যুক্তিগুলি ন্মর্তব্য। এখানে প্রাসঙ্গিকভাব একটি আশঙ্কার নিরসন কর্তব্য 
বলে মনে করি। আশগ্কাটি হ'ল এই ষে প্ররূতির মধোই যদি তাবৎ সংসার 
অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তবে সকল সংসার এককালেই ব্যক্ত হয় নাকেন? 
কেন আমরা প্রকৃতির একটি ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই? উত্তরে 
সাংখ্যপাতঞ্জল শাস্ত্রে নিমিতকারণের কথা বল। হয়। নিমিত্তকারণ যথ। 
ধর্মাধর্ম মন্ত্র, ওষধি, রত্বার্দি এগুলি প্ররুতির প্রযোজক নয় কিন্ত তারা বাধার 
অপসারক | বাধাগুলি অপস্থজ হলে প্রকৃতি স্বতই নিজ বিকৃতিতে পরিণত 
হয়। এখানে যোগভাব্যকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটি পরিষ্কার 
করেছেন । কোনও কৃষকের দুখণ্ড জমির মধ্যের আলটি যখন সে কেটে দেয় 
তখনই কেবল একখণ্ড জমির থেকে জল গিয়ে অন্য খগ্ডটিকে প্লাবিত করতে 
পারে, নচেৎ অন্ত জমিটি শুষ্কই থেকে যায়। আবার কৃষক যখন ক্ষেত্র থেকে 
আগাছা উপড়ে ফেলে তখন জমির রস ধান্তমূলে প্রবেশ ক'রে ধান্তশীর্যকে 
পরিপুষ্ট করে তোলে । দুই স্থলেই কৃষক নিজে শুধু বাধা অপসারণ করেছে। 
তাতেই প্রকৃতির পরিণাম জম্তব হয়েছে । সেইরকমই, একটি প্রস্তর খণ্ডকে 
যদি প্রকৃতি ধরি তবে তার মধ্যে বহুবিচিত্র আকার অব্যক্ত অবস্থায় আছে। 
ভাস্কর যক্ের সাহাষে) বাধা অপসারিত করে দিলেই মৃত্তি ব্যক্ত বা প্রকট হয়ে 
যায়। মানুষের করণশক্তিতেও বহু সম্ভাবন1 থাকে । প্ররুতির ক্রিয়ার নাম 
ধর্ম। যোগমতে লৌকিক শ্রুতি ছাড়াও আমাদের দিব্যশ্রতি নামে একটি করণ 
তাছে! তার ধর্ম দুরশ্রবণ। তার বিপরীত ধর্মের নাশ হলে তবে সেটি ব্যক্ত 
হয়! অতএব লৌকিক মানব শ্রুতির ক্রিয়। নিরুদ্ধ করলে তখন দিব্যশ্রবণ স্বন্ং 
প্রকাশিত হুয়। 
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প্রকৃতির তাত্বিকতা বিষয়ে সাংখ্যপাতঞ্জল সিদ্ধান্তের কঠোর বিরুদ্ধতা 
করেছেন অদ্বৈতবেদাস্তীর1 । শঙ্কর সিদ্ধান্তের মায়াবাদের মৃূল্যাকন আমানের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত নয়। তবুও যেহেতু প্রকৃতির তাত্বিকতাকে অস্বীকার করনে. 
হলে “মায়া” 'আরোপ' অজ্ঞান” 'অধ্যাস ইত্যাদির কথা বলতেই হয় সেই- 
জন্যই প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে সে বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করছি। প্রথমৃত্ত, 
অদ্বৈত, নিধিকার, নিক্কি্ন আত্মা ধে কিভাবে আরোপ বা রচনা করেন এবং 
“রচ্য” ব্যতীত ধরচন।” যে কভাবে কল্পনা করা যায় সে সমস্যার শঙ্কর দুইভাবে 
সমাধান করেন। প্রথমত তিনি মায়াকে সদসংবিলক্ষণা অনির্বচনীয়। কিন্ত 
ভাবরূপা অবিস্তা বলেছেন । তারপর, এই “অনির্বচনীয়! মায়া” ষে যুক্তিসিচ্ন 
হতেই পারে না এবং অচিস্ত্যকে যুক্তির দ্বার সাধন করার প্রচেষ্টা যে নিতাস্তই 
বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অথচ শঙ্কর স্বত্নং 
এবং তার শিম্ত-প্রশিষ্তেরা যুক্তিজাল বিস্তার করে এই বিরুদ্ধ প্রচেষ্টাই করে 
গিয়েছেন | শঙ্কর সাংখ্যের প্রকৃতিপরিণামবাদের সমালোচন। করে ছুটি কথা 
বলেন। এক অচেতন প্রকৃতির পক্ষে রচনার জন্য প্রবৃত্তি থাকা কি করে সম্ভব 
হয়? আর ছুই যদি পুরুষ উদাসীন হ'ন, অর্থাৎ প্রবর্তক বা নিবর্তক কিছুই না 
হন্‌ তবে প্রকৃতি কখনও পাম্াবস্থায় থাকে আর কখনও মহদাদিক্রমে অভি. 
ব্যক্ত হ'তে থাকে এ কেমন করে হয়? শঙ্কর আর?৪ বলেন যে অচৈতন্য প্রক্চি 
ও উদ্দাসীন পুরুষ এই ছুইয়েবু সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য অতিরিক্ত কোনও সন্বদ্ধয়িতার 
অভাবে প্রকৃতি পুরুষের সন্বদ্ধই সিদ্ধ হয় না। আর যদ্ধি বলা হয় যে সম্দ্ধের 
গ্রয়োজন নাই । পুরুষসন্নিধিমাত্রই প্রকৃতির প্রবৃত্তিকারণ, তবে তে! প্ররুতির 
নিবুত্তি কখনওই হবে না। কেননা এ সন্গিরধধি তো নিত্য। সে ক্ষেত্রে 
মোক্ষই অসম্ভব হয়ে ঘাবে। জাংখ্যযোগের উত্তরগুলি এইরকম হবে। 
প্রকৃতি ইচ্ছাপূর্বক কিছু রচনা করতে পারে ন! সত্যই ! তবে যা কিছু বিকার 
সবই তো রচ্য প্রকৃতিতেই লক্ষিত হর। এইজন্তই সাংখাযোগে প্রকৃতিকে 
বিকারশীলা পরিণামী কক্রী বল] হয়েছে । প্ররুতির সাম্যাবন্থা ও অভিব্যক্কি 
বিষয়ে সাংখ্যপাতঞ্জল মত বুঝতে হু*লে সর্বদাই একটি কথা মনে রাখতে হবে ষে 
তাদের সিদ্ধান্তে অভিব্যক্তির যে ক্রমিকতার কথা আছে তা কিন্ত কাঁলক 
ক্রমিকতা নয় । আগে মহান্‌ আত্মা ছিল পরে অস্তকরণার্দি হ'ল এরকম 
মত্ত সাংখ্য-ষোগ কোনওদিনই স্থাপন করার চেষ্টা করেনি। জাত্মভাবকে 
বিশ্টেষ করলে পরপর মহ্দাদি তত্ব পাওয়া বায়--তীঙ্গের মত হুল এই! 
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তাছাড়৷ পুরুষসান্লিধযে প্রকৃতির যে উপকার হয় তা সর্বদাই গ্রবৃত্তিরপ তাও 
নয় । বৃভূক্ষুর ক্ষেত্রে ত৷ প্রবৃত্তিরূপ কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে তা নিবৃত্তিরূপ । 
অন্তঃকরণে সদাই বিদ্যা! ও অবি্া, প্রমাণ ও বিপর্ষন্ধ পরিণম্যমান অবস্থায় 
আছে। পুরুষপ্রকতির সংযোগ অবিদ্ভা হতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 
দ্বারা এই অবিদ্যা নাশ করলে বিবেকখ্যাতি হয়। কিন্ত বিবেকখ্যাতি হলেই 
যে প্রকৃতি মায়ায় পর্ববসিত হবে সাংখ্যপাতঞ্জলশাস্ত্রে একথা স্বীকৃত হয়নি । 
এক অছৈত চৈতন্য হ'তে কিভাবে জড়গ্রপঞ্চের স্যগ্টি হ'তে পারে সে বিষয়ে 
“মায়াবাদ” স্বীকার করার পক্ষে কোনও যুক্তি বেদাস্তীর দেখাতে পারেন না। 

প্ররুতিপুরুষের জম্বদ্ধের বিধায়ক হিসাবে ক্লেশকর্ম বিপাকাশয় দ্বার! 
অপরামুষ্ট পুরুববিশেষের কল্পনা করে যোগ তাত্বিক দিক থেকে লাতবান হয়েছে 
কি না সেট। ভেবে দেখার বিষয় । বস্তত ঈশ্বর যর্দি বিশেষ পুরুষই হন তবে 
সকল পুরুষের সম্বন্ধে যা বলা হনব তাঁর পক্ষেও তা প্রযোজা হবে । এবং 
সেক্ষেত্রে তিনি বিধায়ক এবং বিধেয় ছুইই একই সঙ্গে হবেন। চিন্তার পক্ষে 
এ এক বড় রকমের অসঙ্গতি । আরও বিবেচ্য এই ষে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে 
যর্দি নিজ পুরুষে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব দর্শন বোঝায় তবে তাকে ইঈশ্বরপ্রণিধান না 
বলে আত্মদর্শন বলাই বোধ হয় সঙ্গত। সর্বশেষে স্বীকার করতেই হবে যে 
যেহেতু যোগের স্বারুত পুরুষার্থ হচ্ছে আত্মার কৈবলা সেইজন্ত ঈশ্বরের স্থান ব। 
প্রয়োজন যোগীর কাছে তেমন নয় যেমন ভাগবতমার্গের ভক্তিরসে সিঞ্চিত 
পাবকের কাছে! যোগমতে ঈশ্বর চিত্তের স্থৈধ আনতে সহায়তা করেন সত্য 
তবে সে তে৷ শিতাস্তই বাইরে থেকে । ভক্তের সঙ্গে তার অন্তর্যামী ভগবানের 
যে রসমধুর নিবিড় সন্বন্ধ, যোগীর অঙ্গে ঈখরের সে সন্বদ্ধ হতে পারে না। 
অতএব নিশ্রয়োজন বান্ুল্যজ্ঞানে যোগী হশ্বরচিস্তা বর্জন করেও সাধনমার্গে 
অগ্রসর হতে পারেন | 

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে । ছুঃখ হ'তে মুক্তির উপায় চিস্তা করা 
মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতে দর্শন প্রাচীনকালে মোক্ষশান্ত্র 
হিসাবেই গণ্য হত। যোগে এই ছুঃখ হতে মুক্তির ষে উপান্ব বলা হয়েছে 
সেটির সম্পর্কে বিক্ূপ সমালোচক অনায়াসেই বলতে পারেন যে এ যেন হাত 
ব্যথা করছে বলে হাত কেটে ফেলার মত। সংসার বা বাক্তাব্যক্ত প্রকৃতি 
জ্ঞাত হলেই যখন দুঃখ তখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে জ্ঞাতাকে বিবিক্ত চিন্মাত্রে 
প্রকাশিত করার চেষ্টা কর--ষোগের এই নির্দেশ বর্ি সংসারের তাবৎ জীব 

সাংখ্যসঙ 
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মেনে চলে তবে অবস্থা কেমন দাড়াবে সেটা প্রায় কল্পনাশক্তির অতীত। 
পুনশ্চ এরকমটা সম্ভব কি না তাও বিবেচা। প্রকৃতি হতে বিবিক্ত শুদ্ধ 
চৈতন্তের যখন স্ুুখজ্ঞান নেই তখন সেই শুদ্ধ চৈতন্তরূপে অবস্থান করার প্রবৃত্তি 
সত্যই কয়জনের হয় ? তীব্র বৈরাগ্য বা পর ৫রাগ্য স্বাভাবিক কি না এও 
বিবেচ্য । তবে তাত্বিক বিচারই যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত তখন কেবল 
গৌণভ।বেই আমর! এ সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারি। প্রয়োগবিদ্ভার 
মূল্যায়নে প্রয়েজনের ও জন্তাবাতার বিচারও প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে বলে 
এই ছু”চারটি কথা বললাম । 

দর্শনে শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। সব সিদ্ধান্তে গ্রহণযোগ্য যেমন 
কিছু থাকে বর্জনযোগ্যও থাকে । যদি প্রধম হতেই অশ্রদ্ধার সঙ্গে সিদ্ধান্তের 
বর্জনীয় অনগুলির প্রতি নিবন্ধর্ৃষ্টি হয়ে বিচার শুরু করি তবে ক্ষতি হবে 
আমাদেরই । এই কথা বলে পাতঞ্জল দর্শনের আলোচন। শেষ করলাম । 


সংযোজনী 


(ক) যোগবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী-_- 


(১) পতঙগুলির যোগস্থত্র । 

(২) ব্যাসকৃত সাংখ্যপ্রবচনভা খ্ 
(৩) বাচম্পতিমিশ্রকৃত তত্ববৈশারদী নাকী ভাঙ্টীকা । 
(৪) বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবাতিক নামক ভাষ্যটাকা । 
(৫) ভোজরাজরুত রাজমাত গ্রাখ্যবিবুতি বা ভোজবৃতি 


খে)ট যোগশাস্ত্রে ব্যবন্থত পারিভাষিক শব্ষ-_ 


১। অপরিগ্রহ 
৪। অভা'বপ্রত্যক্ব 
৭| অষ্টযোগার্শ 
১০। আত্যস্তরবৃত্তি 
১৩। ঈশ্বরপ্রণিধান 
১৬। একাগ্র 

১৯। ক্ষিগুভূমি 
২২। চিত্তধুতি 
২৫। জিগুণ 

২৮। দ্ষ্টা 

৩১। নিরোধ 

৩৪ । পরিণামছুঃখ 
৩৭। ভূমি ( চিত্তর ) 
৪০। যম 

৪৩। বিক্ষিগ্ততৃমি 
৪৬। বিপর্ধয় 

৪৯। শোৌঁচ 
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২1 অপান ৩। অবিগ্যা 

৫ | অভিনিবেশ ৬। অভ্যাস 

৮ | অসম্প্রমোষ ৯। অন্মিতা 

১১ । আশয় ১২। আসন 
১৪! উপায়প্রত্যর ১৫। উপেক্ষা 
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২৩। তন্ুক্রেশ ২৪। তপঃ 
২৬। দৃক্শক্তি ২৭। দৃষ্থয 

২৯। পিদ্রা ৩০ নিকুদ্বভূমি 

৩২। নিবশক্জ সমাধি ৩৩। পরবৈরাগ্য 

৩৫ । প্রাণাক়্াম ৩৬। ব্রহ্মচর্য 

৩৮ । ভোগ ৩৯। মোহ 

৪১। বাহ্‌বৃত্তি ৪২। বিকল্প ণ 
৪৪ | বিচ্ছিন্নক্রেশ ৪৫। বিদেহুলয় 

৪৭ | বিপাক ৪৮ বিবেকখ্যাতি 
৫০ | শ্রদ্ধা ৫১ । সংস্কারদুঃখ 
€৩। সমাধি ৫৪ | সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, 


৮৪ 


€€ | শ্বাধ্যার 
€৮ | হেয় 

৬১। ধ্যান 

৬৪ | নিরতিশয্ 
৬৭ জআংযোগ 


সাংখ্য-পাতগ্ল দর্শন 


৫৬। হান ৫৭ | হানোপায় 
৫৯। হেয়হেতু ৬*। ধারণ! 
৬২। নিন্বম ৬৩। প্রণব 


৬৫। প্রতিসংবেত্ী ৬৬। প্রসংখ্যান 


প্রীসঙ্গিক উদ্বাতি 


যোগজ্ত্র 
যে।গশ্চিতবৃত্তিনিরোধঃ । অমধিপাদ 1-॥ 
শব্দজ্ঞানান্ুপাতী বস্তশুন্ো বিকল্পঃ। এ ।৯॥ 
অভাবপ্রত্যয়ালম্ববাবৃত্তিশিদ্রা । এ । ১০ ॥ 
অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তল্সিরোধত। এ । ১২ ॥ 
ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ে রপরা মৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ | এ 1২৪ ॥ 
তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্। এ 1১৫ ॥ 
পূর্বেষামপি গুরঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। এ । ২৬॥ 
অনিতা'শুচিছুঃখানাত্সন্থ নিত্যশুচিহ্ৃধাত্মখ্যাতিরবিছ্া। সাধনপা্দ । ৫ ॥ 
দৃ্রর্শশশক্ত্যোরেকাত্মতেবাহস্মিতা। এ ।৬॥ 
হেক়্ৎ ছুখমনাগতম্‌। এ । ১৬॥ 
্র্ট দৃশ্তয়োঃ সংযোগো। হেয়হেতুঃ । এ । ১৭॥ 
তন্তু হেতুরবিদ্যা । এ । ২৪ ॥ 
তদভাবাৎ্ সংষোগাভাবো। হানং তাদৃশেঃ কৈবল্যম। এ ।২৫॥ 
বিবেকখ্যাতিরবিপ্রবা হানোপাক়ং | এ; ২৬॥ , 
তছ্বৈরাগযা্পি দৌষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্‌। বিভূতিপাদ । ৫* ॥ 
জন্মৌষধিমস্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। টৈৈবল্যপাদ । ৯ ॥ 
পুরুষার্থশৃন্ানাং গুণানাৎ প্রতিপ্রসবঃ উকবল্যং ্বর্দপপ্রতিষ্ঠা বা 
চিতিশক্তিরিতি । এ । ৩৪ ॥ 


শ্রীমদ্তগবদগীত। 


ত্রেগুণ্যবিষন্ন। বেদ] নিস্ত্রেগুণ্যো৷ ভবাভূনি। 

নিদ্ধন্দো নিত্যসত্বস্থো নির্ষোশক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ২৪৫. 
যোগস্থঃ কুক কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তা ধন্য় । 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২৪৮ 
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহুমব্যয়ম্‌। 

বিবস্বান্‌ মনরে প্রাহ মন্গুরিক্কাকবেইব্রবীৎ ॥ ৪1১ 

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ধয়ে! বিছুঃ | 

স কালেনেহ মহতা! যোগে নষ্টঃ পরস্তপ | ৪1২ 

স এবাস্ং ময়! তে২ছ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন | 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৪1৩ 
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ | 

একাকী ঘতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৬1১০ 

শুচো দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাপনমাত্মনঃ | 
নাত্যুচ্িতং নাতিনীচং চেলাজীনকুশোত্তরমূ ॥ ৬।১১ 
তত্রেকাগ্রৎ মনঃ কৃত্বা যতচিতেন্দিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্তাসনে যুঞ্যাদ্‌ যৌগমাত্মবিশ্বদ্ধয়ে ॥ ৬।১২ 

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয্বন্নচলং স্থিরঃ | 

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকত্বন্‌ ॥ ৬।১৩ 
প্রশাস্তাত্সা বিগতভীব্রদ্ষচারিব্রতে স্থিতঃ | 

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো৷ যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬1১৪ 
যথা দীপো নিবাতশ্থো নেঙ্গতে সোপমা স্ৃত ৷ 
যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্ততো৷ যোগমাত্মনঃ ॥ ৬1১৯ 
অসংশয্বং মহাবাহো মনো ছুসিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে ॥ ৬1৩৫ 
তপদ্থিভ্যোহধিকো যোগী জানিভ্যোইপিমতোইধিকঃ | 
কমিত্যস্গাধিকো যোগী তম্মাদ যোগী ভবাক্নি ॥ ৬৪৬ 


